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ভূমিকা! 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় আমাকে এক বশুসরের “গিরিশ 
লেকচার” দিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। কয়টি বক্তৃতায় 
আনি বাঙ্গাল নাটক সন্বঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রধান ঘটনাসমুহের উল্লেখ 
ও প্রধান নাটককা'রদিগের বিষয় ব্যক্ত করবার কারে আত্মনিয়োগ 
করি। 

সেই বক্তৃতা কয়টি বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইল । ইহ' বাজাল। নাটকের পূর্ণ।্ ইতিহাস নহে-_ইংরেজীতে 
যাহাকে 171001708৮5 বলে তাগাই। 

উহা৷ যদি পাঠকদিগের আদর লাভ করে, তবে আমার উদ্দেশ 
সিদ্ধ হইবে। 


জীহেক্মেত্দ্রপ্রভ্বাদ হোোষ্ন 


অধুসুদদন হইতে দ্িজেক্দ্রলাভ পর্যযত্ত 
হাহা? বাক্সান7 নাটক, গ্রাতিভাত কিরণপাতে, 
ত ক্রিয়া) গিয়াছেন, ভতাহাক্দিগেত 
কীশ্ভতি স্মরণ কত্রিত্রা এই পুভ্তক ভীাহাদিগের 
স্মরত্তিত উদ্দেশে ভউৎপগ্গ কারিলাজ ॥ 


সূচীপত্র 
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বাঙ্গাল নাটক 


* 


উপক্রমণিকা! 


বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব বহুদিন পূর্বেব নহে। জাতির ইতিহাসে 
যেমন সাহিতোর ইতিহাসেও তেমনই, এক শতাব্দী কাল স্থদীর্ঘ 
বলা যায় না। তবে জাতির ইতিহাসে যেমন সাহিত্যের ইতিহাঁসেও 
তেমনই-_অপ্রত্যাশিত ও অতকিত পরিবর্তন বন্যার মত প্রবাহিত 
হয়ু। 

বাঙ্গালা নাটকের ছুর্নল প্রারস্তের ইতিহাস-র৮নাঁর জন্য যে 
উপকরণ সাহিত্যের হতিগুস-রসিঞ্দিগের দ্বারা এ পর্যান্ত সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ কি না, বলা যায় না। ভবিহ্/তে 
এনুসন্ধান করলে হয়ত আরও নির্ভরযোগা উপকরণ সংগৃহীত হইবে । 

বর্তমান সময় পধ্যন্ত যে উপকরণ সংগুহাত হুইয়াছে, তাহাতে 
নির্ভর করিয়া “বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস+-লেখক ডক্টর সুকুমার 
সেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, “কার্তি-বিলাস” ও 
£শুদ্রাড্ঞুন” নাটকছ্বয়ই বাঙজালাম্স প্রথম মুদ্দিত নাটক এবং “বাঙ্গাল। 
বাবে আধুনিকতার হাওয়া বহিবার” ছয় বসর পুবেন এই নাটকদয় 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

রামগতি ন্যায়রত্বের 'বাঙ্গাল। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব 
এ জাতীয় পুস্তকের সর্বপ্রথম এবং সংএহ-পুস্তক হিসাবে প্রশংসনীয় 
উহ1 ১৯৩০ সংবতে প্রকাশিত হয় এবং তখন সাহিত্যিক-সমাঞ্জে 


২ বাজাল! নাটক 


আলোচনার বিষয় হুইয়াছিল। উহ! প্রকাশের অল্লর্দিন পরেই 
রাজনারায়ণ বস্তু “বজভাবষ1-সমালোচনী সভার এক অধিবেশনে 
( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ) “বাঙ্গালা ভাষা ও 
সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" অভিজ্ঞাভ করেন। এ প্রবন্ধ ১৮৭৬ 
খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও কয় বৎসর পুর্বেব প্রদস্ত কতকগুলি 
বক্তৃতার ভিস্তিতে প্রতিষঠিত। এ প্রবন্ধের ভূমিকায় বস্তু মহাশয় 
রামগতি ন্যায়রত্বের গ্রন্থ ও খু্টধম্মযাজক লং-এর 13৯০111১176 
(70001080001 1301)0910013901দ পুস্তক হইতে প্রাপ্ত সাহাব্য 
স্বীকার করিয়া বলেন, বক্তৃতায় যাহ! আছে, “তাহ। কেবল বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের এতিবৃত্তিক বিবরণ-বিবয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইক্সা্জে, 
এমত নহে; নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহায়ত করিয়াছে |» 
আর গঙ্গাচরণ সরকার ঢাক কলেজ ভবনে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে € অর্থ।শ 
১৮৭৮-৭৯  খুষ্টাব্দে) “বঙ্গসাহছিতা ও বঙ্গভাষা” বিষয়ে বক্তৃতা 
পাঠ করেন। উহা ২৮৮০ খ্ুষ্টান্দে প্রকাশিত হয়। এই প্রধন্ধদ্বম 
বাজা!লাখ নাটক প্রচারের অপেক্ষাকৃত অল্লপদিন পরে রচিত । রাজ- 
নারায়ণ বাবু লিখিয়াছিলেন-__* “ভ্রাভভুন' নাটক বাঙ্গালা ভাষায় 
প্রথম প্রকাশিত নাটক ।” মনে হয়, তিনিও “কীর্ভি-বিলাসে'র অস্তিহ 
অবগত ছিলেন না; কারণ, তাহ। প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা নাটক- 
ছয়ের অন্যতর হইলেও নাটক হিসাবে উল্লেখষে।গ্য নহে। পরবন্তী 
অনুসন্ধানে “কাণ্তি-বিলাসে'র অস্তিত্ব আবিদ্ত হুইঝ়াছে। ইনার 
গ্রন্থকারের নামও জানা য।য় নাই। 

গঞ্জাচরণ বাবু তাহ।র প্রবন্ধে “িড্রাভছুনেরও নামোদেখ 
করেন নাই। তিনি “দৃশ্যকাব্য অথবা নাট+৮ আলোচনাগন্তে 
লিখিয়াছেন :__ 

“বঙ্গভাষাক্ম পুর্পেব কোন দৃশ্/কাবা দৃষ্ট হয় শীই। বঙ্গভাধায় 
বন্ধক1ল হইতে বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু 
০স সর্ষল মুত্র ০কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে এবং তত্তাখও 


রি উপক্রমণিকা। ৩ 


নাটকের নিয়মে অভিনীত হয় না। বঙ্গভাষায় নাটক রচনের চেষ্টা 
প্রথম ভারতচন্দ্র করিয়াছিলেন, তিনি মার্কগ্েয্ পুরাণান্তর্গত “মহিষানুর 
বধ নাটকে নীত করিতে সযত্ব হইয়াছিলেন, কিন্তু সফল-মনোরথ 
হইতে পারেন নাই; গ্রন্থ আরস্ত করিম়্াই তিনি নিজে ভবনাট্য- 
লীলাখেলা সম্বরণ করেন । তাহার লহুদিন পরে পবিস্বমঙ্গল নাটক”- 
নামে একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হয়, কিন্তু তাহ! নামে নাটক, 
ব্ন্্ত নাটকের লক্ষণ তাহাতে তল্পই ছিল। এই “বিম্বমঙ্গল নাটক'- 
রটফিতা, কবিকুলতিলক কালিদাসের প্রসিদ্ধ নাটক অভিজ্ঞান 
শবৃস্তল বঙ্গভাঁষায় নাটকাঁকারে অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু সেই 
অনুবাদে কালিদাসের কবিত্ব কিছুমাত্র সংরক্ষিত হয় নাই, স্থতরাং 
তাহার [বফল পপ্রিশআ্রম হইয়াছে । সে মাহাই হউক, মান্যবর রাম- 
নারারণ ভট্টাচীধ্য ও দীনবন্ধু মিত্র_এই ছুই জন মহোদয় বঙ্গ-সাহিত্য- 
ংসাঁরে নাটক-রচস্তিত। বলিয়া প্রথমে পরিচিত হয়েন, এবং বোধ হয়, 
এ|খুক্ত রামনারায়ণ ভট্রাচাঁপ্য মহাশয়ের “ফুলীন কুলসর্ববস্ব” নাটক 
বস্গ-রঙ্গ-ভূমিতে প্রথমেই অভিনীত হইয়াছিল ; নাটকখানি উত্তম 1৮ 
গঙ্জাচরণ বাবু যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সঞ্জীবচক্রর 
চট্রোপাধ্যায় বাঙ্গাল। যাত্রার যে সমালোচন। করিয়াছেন, তাহাতে 
নেপুণাসহকারে এ যাত্রার গুণ ও দোষ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে । 
তিনি “ব্গদর্শনে”র প্রথম ভাগে ৫১২৭৯ বঙ্গাব্দ) এ প্রবন্ধের পরথমাংশ 
প্রকাশ করেন। যাত্রার ইতিহাস--ইংরেজীতে--নিশিকান্ত চট্ো- 
পাথ্যায্ম রচনা করিয়াছিলেন । তাহার পুস্তক ইংলগ্ে গ্রকাশিত 
হয়। ঢাক অঞ্চলে “্বপ্র-বিলীস প্রভৃতি কয়খানি যাওা-পুস্তক 
অবলম্বন করিক্সা! নিশিকান্ত বাবু তাহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন।' 
এ সকল যাত্রা এক সময়ে পুর্বববঙ্গ যেন মাতাঠয়। তুলিয়াছিল। 
সে সকলের গান অতি মধুর ; যথা - 
“কৃষ্তবৈমুখিনী আমি, সখি, এবে যদি মরি, 
আমার কুষ্চবিলাসের এই দেহ ভাসাইও না সহচরি |” 


৪ বাঙ্গালা নাটক 


নিশিকাস্ত বাবুর পুস্তক অবলম্বন করিয়া “বজদর্শন” নবম খণ্ডে 
(১২৮৯ বঙ্গব্দে ) “যাত্রার ইতিবৃত্ত” নামক একটি মনোজ্ঞ ও বনু 
তথ্যপুর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । তাহাতে লিখিত হয় :-_ 

“শুনিতে পাওয়। যার, চৈতন্যঙেবের পূর্বেব বাজালায় যাত্রা ছিল, 
সে যাত্রা কেবল শক্তিবিষয়ক, কৃষ্ণযাত্রা তখন একেবারেই হইত 
না। চৈতন্যদেবের পর যখন বৈষ্ণব সম্প্রদায় জীকিমা উঠিল, তখন 
কৃষ্ণলীলার যাত্রা আরম্ভ হইল ।৮ 

তখন লোক কৃষ্ণযাত্রা মাত্রকেই “কালীয়-দমন” যা না খলিত । 
১২৮৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এ প্রবন্ধে দেখা যায় :-__ 

“প্রায় চল্লিশ বসর হইতে চলিল, কালীয়-দমন যাত্রা এক প্রকার 
লোপ পাইয়াছে। চৈতগ্াদেবের পর ইহার জন্ম, রাজা রামমোহন 
রায়ের পর ইনার মৃত্যু । ইহার আদিতে বৈষ্ব ধন্স, অন্তে ব্রা 
ধম্ম। তাশুপধ্য ভাল বুঝা যায় না। ভাগারথী মনে আইসে। 
আদিতে বিঞুঃপাদপন্প, শেষে সাগর। কিন্তু ভাগীরথীর গ্যায় 
“কালীয়়-দমন” কৃতকার্য হইঈহাছে। সগরবংশ উদ্ধার না করুক, 
অনেক মরুভূমিতে রসসেচন করিয়াছে । ইহার আনুপুর্বিবিক পরিচয় 
লেখা কঠিন। “কালীয়-দমন” প্রায় চারিশত বতসর জীবিত ছিল, 
এ জীবনী লিখিতে পারিলে ফল আছে 1৮ 

বলা বাহুলা, লোকের রুচির পরিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এঁ যাত্রার 
বিলোপ সাধিত হইয়াছিল । তবে কুষ্ণ'যাত্রা। বূপ-পরিবর্তন ক্রিয়। 
ব্দিন আত্মরক্ষা করিয়াছিল এবং আমাদিগের বাল্যকালেও আমর! 
নালকণ্টের কৃষ্ণ-যাতার আদর দেখিয়াছি । সে আদরের প্রধান 
কারণ, স্রপ্রিয় বাঙ্গালীর মনোরঞ্জক গানের বাছুলা। একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি : _ 


“সজলজলদ্ঙ্গ সৃত্রিভঙ্গ বাক! তরুমুলে ; 
হেরিলে হরে জ্ঞান মন, প্রাণ পড়ে পদতলে । 


উপক্রমণিকা ৫ 


নবীন নটরাঁজ কে বিরাজে ব্রজম গুলে ? 

সাজ হেরি” লাজে দ্বিজরাজ নভোমগুলে। 

এমন মনোহর মাধুরী ন। হেরি মহীমগুলে । 
প্রখর-প্রভাকর-কিরণ-কর মকর-কুগুলে ; 

উচ্চশিখিপুচ্ছ শিরে, পুচ্ছচুড়া বামে হেলে, 

তুচ্ছ করে জাতিথধশ্ধ, মুচ্ছ| করে নারীকুলে। 

মধুর সৃছ হাঁসিরাশ্শিন্ধা ক্ষরিত করে-_ 

বাগ করি বাঁশী--মন উদাসী করিতে পারে। 

নীলকছে ভনে, ক্ষণে ক্ষণে অচেনায় চিনিতে পাঁরে-_ 

যে চিনিতে পারে, জিনিতে পারে, কিনিতে পারে বিনামুলে |” 


দাশ্ুরায়ের পাঁচালীতেও কুঞ্গলীলাসংক্রাস্ত পালার আদর অধিক 
চিল- ভুড়ার জন্যও বটে, গানের জন্যও বটে। গানে মুন্নীয়ানার 
ভ্ভাপ ছিল না-_- 


“ধদদি-বুন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি । 
ওহে ভক্তপ্তিয়। আমার শক্তি হবে রাধাসতী ॥ 


মুক্তি-কামনা আমারি হবে বৃন্দে গোপনারা 
দেহ হবে নন্দের পুরী, ন্লেহ হবে মা যশোমতী ॥ 

আমার ধর ধর, জনার্দন, পাপ-ভার গোবদ্ধন-- 
কামাদ্ি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সংপ্রতি ॥ 

বাজায়ে কৃপা-বাশরী মন-ধেনুকে বশ করি 
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্টে পুরাও ইম্ট এই মিনতি ॥ 

আমার প্রেমরূপ যমুনা-কুলে আশা-বংশীবট-মুলে 
সদয়-ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি ॥ 

যদি বল, রাখাল-প্রেমে বন্দী আছি ব্রজ-ধামে 


জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি ॥* 


ড বাঙ্গালা নাটক 


লোকের রুচি-পরিবর্তনের কারণসমূুহের মধ্য ইংরেজী নাটক 
পাঠ ও ইংরেজের রঙ্গালয় বিশেষ উল্লেখযোগা । এতদুভয়ের 
অনুসরণ করিয়! যাত্রাও কিছুদিন জীবনরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে । 

ইংরেজ যে স্থানেই বাস করে, সেই স্থানেই আনন্দসস্তোগকলে 
রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ১৭৫৩ খুষ্টাব্দে অস্কিত উইল্‌্সের 
কলিকাতার মানচিত্রে দেখ! যায়---ওল্ডকোর্ট হাউসের নিকটে 
ইংরেজদিগের রঙ্গালয় ছিল। অদ্ধশতাব্দী পুর্বেবও কলিকাভায় 
ঠিকাগাড়ীর চালকরা থিয়েটার রোডকে “ পুরানা নাচ-ঘরকি রাস্তা” 
বলিত। তখন বেন্টিঙ্ক প্রীট-_-কশাইটোলার রাস্তা, বুটিশ ইগ্ডিয়ান 
্রাট__রাণী মুদিনীর গলি-_ইত্যাদ্দি নামে পরিচিত ছিল । 

ইংরেজদিগের রঙ্গালয়ে ইংলগু হইতে আগত অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীরা ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিত । যখন সেক্পীয়রের 
নাটক অভিনীত হইত, তখন দর্শকদিগের মধো ইংরেজী-শিক্ষিত 
বাজালার অভাব হইত না । ইহার বহুদিন পরে ব্যাগুমান তাহার 
দল লইয়া এ দেশে অভিনয় করিতে আসিয়া! বলিয়াছিলেন- তিনি 
কেশবচক্জা সেনকে সেক্সপীয়রের ওথেলোর আদর্শ বলিয়া মনে 
করিয়াছিলেন । 

কেবল ইংরেজ্া নাটকের অভিনযেই কোন কোন ইংরেজ 
পরত্ৃপ্ত হইতেন না। ১৭৯৫-৯৬ খ্ুষ্টাব্দে রুশিয়ান লেবেডেফ 
নামক এক বাক্তি তাহার বাঙগালাশিক্ষক গোলোকনাথ দাসের 
সাহাষ্যে ছুইখানি ইংরেজী প্রহসন বাঙ্গালায় তনুবাদ করাইয়া এক- 
খানি বাঙ্গালী নট-নটাদিগের দ্বার অভিনয় করাইয়াডিলেন । এই 
সব নট-নটা তিনি কিরূপে সংগ্রহ করিম্াছিলেন, তাঁহ। জানিতে 
কৌতুহল স্বাভাবিক হুইলেও কৌতুহল-পরিতৃপ্তির উপায় নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, বাঙ্গালায় ব্যক্তিগত বা সাধ।রণ 
রঙ্গীলযে যখন প্রথম বাঙ্গাল নাটকের অভিনয় আরম্ত হয়, তখনও 
পুরুবের দ্বাপা নারীর অংশ অভিনীত হইত । 


উপাক্রমণিকা ৭ 


কোন কেন ইংরেজ আবার ভারতীয়দিগের আচার-ব্যবহারের 
নিন্দাছোতক নাটক বা প্রহসন রচনা করিয়া অভিনয় করিতেন । 
যাহারা এইরূপ কাধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ডেভ কার্শন 
তাহা1দিগের অন্থতম । তাহার এ জাতীযস একখানি প্রহসনের উত্তরে 
কণ্পজ্ন বাঙ্গালী ছাত্র ইংরেজদিগের আচার-ব্যবহার বঙ্গবিদ্ধ কৰিয়া 
এক প্রহসন রচনা করেন তাহ! করিম্থিয়ান রজগমঞ্চে অভিনীত 
হয়। তাহার একটি গান এইরূপ ছিল :-_ 
11 5090 75911) 10৮6 1019, 1701), 
11000180150 ১0৭ 10 1008705. 
] ৮৮111 60156 5017 69 ০71100+5 ০110170]) 
[1 ॥ গরুকে গাড়ী, 
11) 01101050118 01111 ৮1106 সাহেব লোক 7০510€, 
1 111 1)0059 ১95 11) & খোলাকে বাড়ী; 
শুটকী মাছ 10190 1১1111]5], 
()1))101)5 1)017)10 81) মুসুর কি ডাল, 
1৮৮11110650 118৮0 10103719019 ]1 
4 20001) 0৯ ১071 ৫017 08017" ইত্যাদি 
ঢুণাগলি বন্তবাজার অঞ্চলে--১৮৮৯-৯০ খ্ুষ্টাব্দে ফিয়ার লেনে 
পরিণত- ফিরিপিদিগের বাসস্থান । পাঁদরা জারবোর গিজ্ভা নেবুতল। 
অঞ্চলে ছিল; তাহাতে যে কোন পুরুষ ও নারী বিবাহিত হইবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেই পাদরা বিনাবাক্যব্যয়ে (অবশ্য বিনা- 
পারিশ্রমিকে নহে ) তাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিতেন । ইহাই 
1110 (010 01)0101। ০01 96. ৭০911) -__- সাধারণতঃ “নেড়া গিজ্জ1” 
নামে পরিচিত ছিল- কারণ, গির্জ।টি সৃত্ডিকাক্স নামিয়া যাইতেছে 
দেখিয়া। ইহার চুড়া নিশ্মাণ করা হয় নাই। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে ইহা 
ভূমিসাৎ হয়। (96০ 93005011756 870 1১10868৮শন্য ৪0122 
8195 1908). 


৮ বাঙ্গালা নাটক 


অল্পকালমধ্যেই কলিকাতার ইংরেজী-শিক্ষিত ধনিসম্প্রদয়ে 
ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ রচন! করিয়া নাটক অভিনয়ের 
বাসন! ও আগ্রহ আত্মপ্রকাশ করে। যতীন্দ্রমোহুন ঠাকুর এই 
সম্প্রদায়স্থদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি আপনিও নাটক ও প্রহসন 
রুনা করিয়াছিলেন । “বিস্যানুন্দর” নাটক তাহার রচনা--.-“পুরাতন 
প্রসঙ্গে জানা যায়. তিনি একখানি কৌতুকনাট্য রচনাও করিয়াছিলেন, 
তাহার নাম--“বুঝলে কি না”। বিডন গ্রীটের রাঁমছুলাল সরকারের 
পুজ্র “সাতুব'বু”র (আশুতোষ দেব) যেমন, পাইকপাড়ার রাজা 
গুতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ভ্রাতৃদ্ধয়েরও তেমনই এ 
সখ ছিল। এই সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়কে মধুসুদন তীহার রচিত “শশ্মিষ্ঠা- 
নাটক” উৎসর্গ করেন :__ 

“আমি এই দৈত্যরাজবাঁলা শশ্মিষ্ঠাকে মহাঁশয়দিগকে অর্পণ 
করিতেছি । যদি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতবর্গের অনুগ্রহের 
উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবেই আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং 
আমিও কৃতকাধ্য হইব। 

“মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পন্যন্ত উপকার 
হইতেছে, তাহ? আমার বলা বাহুল্য । আমি এই প্রার্থনা করি যে, 
আপনাদিগের দেশহিতৈধিতাদি গুণরাগে এ ভারতঞ্জমি যেন 
বিছ্ভাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শী পুনর্ধারণ করেন।” 

বাঙ্গালা নাটক রচিত হইবার পুর্বেব যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, 
তাহ!তে রঙ্গমঞ্চের প্রয্মোভন হইত না_ভুমিতেই “আসর” রচনা 
কর। হইত এবং দৃশ্য-পটের ব্যবহার ছিল না। সাধারণতঃ 'পীরাণিক 
ঘটনাবলম্বনেই অভিনয়ের “পালা” রচিত হইত । কিন্তু সকল 
নীর লোকের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা গাহন। হইত বলিয়া সময় 
সমম অকারণ হাঁঞ্ঠোদ্দীপন-জন্য সং আনিতে হইত । সং আসরে 
আসিয়া যে অভিনয় করিত, তাহ। সকল সময় স্ুরুচি-সঙ্গত হইত না 
এবং সে সময় সময় অবান্তর উত্তি করিত । সং আসিয়া হয়ত 
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জিভভ্তাসা করিত, তাহার জীতি নিয় কে করিতে পারেন ? এক জন 
হয়ত তাহার পরিচয় চাহিত এবং সে তাহার উত্তরে বলিত :-_ 


“আমার ঠাকুরদাদা জাত গোয়ালা-__ 
ঠাকরুণদিদি উড়ে, 
আমার বাপ ছিল সাপুড়ে 1৮ 


তাহাতে দর্শকদিগের মধ্যে এক দল হাশ্তয করিত। এইরূপ 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, বোধ হয়, মধুসূদন তাহার “শর্মিষ্ঠা নাটকে*__ 
“প্রস্তাবনা” একটি গান সংযোজিত করিম্াছিলেন (বাগিণী খাম্বাজ 
_--তাল মধ্যমান ) :-- 


“মত্রি হায়, কোথ। সে স্থুখের সময়, 
যে সময় দেশমন নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময় ! 

শুন গে। ভারতভুমি, 
কত নিদ্রা যাবে তুমি, 

আর নিদ্রা উচিত না হম 
উঠ ত্যজ ঘুমঘোর, 
হুইল, হইল তোর, 

দ্িনকর প্রাচীতে উদয়। 
কোথা বাল্মা ক, ব্যাস, 
কোথ। তব কালিদাস, 

কোথা ভবভূতি মহোদখ। 
অলীক কুনাট্যরজ্জে 
মজে লোক রাডে বঙ্গে, 

নিরখিয়। প্রাণে নাহি সয় । 
হৃধারস অনাদরে, 
বিষবারি পান করে 

তাছে হয় তনুমনঃক্ষয় । 

2---1709৮- 
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মধু বলে, জাগ মাগো, 
বিভূম্ানে এই মাগ 
স্থরসে প্রবুন্ত হউক তব তনয়নিচয় ॥” 


মধুসূদন যে সংস্কৃত কবিদিগের কথা বলিয়াছেন, তাহাদিগের 
রচনা যত উচ্স্তরেরই কেন হউক না-_বাঙ্গালা নাটক তীহাদিগের 
রচনার অনুকরণে লিখিত হয় নাই। কাঁলিদাসের শকুস্তল৷ পাঠ 
করিয়া মহাকবি তত্বদর্শী গেটে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার বঙ্গান্বাদ 
এইবূপ 2 -- 


“বসন্তডের ফুল্ল ফুল, শরতের ফলের মিলন, 

পুষ্ট তিরপিত আস্মা-_-মোহে বাহে মানবের মন, 

স্বর্গ মন্ত উভয়ের একস্যাঁনে অপুর্বব মিলন 

“শকুম্তল। !” "শকুন্তলা !” কিবা আর আছে অকখন ?” 


সত)ই রচনার ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ স্ততি হইতে পারে না। 
.ে্ংস্কৃত নাটক গ্রাক বা অন্ত কোন নাটকের প্রশাদবে গু াপণিত 
নছে। তাহা সববতোভ্াবে ভারা ভারতীয়ের মনোরঞ্জন জগ 
ভারতীয় কবি কর্তৃক রচিত---ভারতীস্ম সংস্কৃতির সহিত সামক্ুস্তসম্পন । 
ভাখতবর্ষের বৈশিষ্য এই মে, একদিকে অভ্রভেপদা-শিখরসম্পনন 
হিমাঁচল--আর অন্য কয় দিকে উত্তগতরজসন্কুল সাগর এই দেশকে 
প্রতিবেশী দেশসমু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার অধিবাসাদিগকে 
স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উদ্ভব করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল । দেইজন্ত 
ভারতীয় প্রকৃতি, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় 
সমাজ-ব্যবস্থ। স্বতন্ত্র ও শ্বয়ং-সম্পুর্ণ । বাঙ্গালা ভাষ। সংস্কৃত ভাষ। 
হইতে উদ্ভূত _বাঁঞগাল। নাটকও সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত রচনার প্রভাপ- 
মুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের আদশ সংস্কৃত 
নাটক নছে। বাঙ্গালায় রক্গমপ্ত পতিষ্ঠিত হইলে সংস্কত নাটকের 
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অনুবাদে ও অনুকরণে রচিত অনেক নাটক অভিনীত হুইয়াছিল__ 
কিন্ব লোকের প্রীতি অর্জন করিতে পারে নাই। 

এদিকে ইংরেজী নাটক পাঠে ও ইংরেজের রঙ্গালয়ে অভিনয়- 
দর্শনে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালা সম্প্রদায় প্রথমে আকুষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং সেই আকর্ষণ সেই সমাজ হইতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে 
বাপ্তিলাভ করিতেছিল । প্রাঙ্গালা প্রথম নাটকদ্ধয়ের আদর্শ ইংরেজী 
নাটক । “কীন্তিবিলাসঁ ও ভভদ্রীজ্জুন” সমসাময়িক ; “কীর্তি- 
বিলাসে'র প্রকাশকাল ১২৫৮ বঙ্গাব্দ, ভদ্রান্ভুনেরও প্রায় তাহাই । 
তাহার পুরেব বাঙ্গালাঁয় সংস্কত নাটকের অনুবাদ বা অনুসরণ 
হইয়াছিল। যতদুর জান! গিয়াছে, তাহাতে কাদিহাটা-নিবাসী 
বিশ্বনাথ ভ্যাঁয়রত্র অনুদিত “প্রবোধচান্দ্রোদয়” নাটকই এই শ্রেণীর 
প্রথম রচনা । উহা ১২৪৬ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ “কীর্তি-বিলাস' প্রকাশের 
প্রায় দ্বাদশ বসর পুর্বে) রচিত হইয়াছিল, কিন্জ্ু '্রন্কারের 
মুত্ুুহেত একর্রিশ বতসর পরে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

“ভদ্রোছদুন” নাটকের লেখক তারাচরণ শীকদার। উহা 
কলিকাতা চৈতন্চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুজিত হম়। “কীর্তি-বিলাস? 
নাটকের গ্রন্থকার কে, সে বিষে অনুমান বাতীত প্রমাণ নাই। 
কি “ভদ্রাড্ভন” নাটকের লেখকের নাম পাওয়া গিয়াছে । তবে 
তাঁঙছার পরিচয় যে পাওয়া যায় নাই, তাহ! ছঃখের বিষয়। তীহার 
নাটকের “বিজ্ঞাপন” বাঙাল সাহিতোর ইত্ভিহাসে যেমন অমূল্য -.- 
বাঁস।ল। নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তেমনই পথিপ্রদর্শক | 

তিনি লিখিয়াছিলেন £_ 

“বহুকালাবধি সকল জাতির ম'ধাই পাটক প্রচলিত আছে এবং. 
বঙ্গভূমিতে তগসন্বন্ধীষ্ম অভিনয়াদি দর্শন করিয়া অনেকে আমোদ 
পকাশ করেন । 4এতদ্েশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কত 
ভাষায় প্রচলিত হাছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের 
অন্ুবাদও হইয়াছে; কিন্ধু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের 
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ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না । কারণ কুশীলব্গণ 
রঙ্গভামিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতদ্বার! ব্যক্ত 
করে, এবং মধো মধ্যে অপ্রয়োজনাহ ভগুগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়। 
থাকে । বোধ হয়. কোন উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। 
তন্সিমিস্ত মহাভারতীয় আদি পর্বব হইতে স্থভদ্রা-হরণ নামক পাস্তা 
সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচন! করিলাম । ইহা' দ্বারাই যে সেই 
অভাব একেবারে দূরীভূত হুইবে এমন নহে; কিন্ত এই পুস্তক 
অপক্ষপাতী পাঠক মহাশয়দিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শস্বূপ হইতে 
পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্েশীয় স্থকবিগণ কর্তৃক উন্চম 
উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গাল ভাষায় পুকাশিত হুইয়। দৃঢ়বদ্ধমূল সেই 
অভাবকে অবশ্থই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই । 

“এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণাল'তৈে রচিত হইয়াছে, অতএব 
তাহার যণ্কিঞ্ি বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অতাবশ্যক বোধ 
হওয়াতে, তাহ সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি । এই নাটক ক্রিয়াদি 
ও ঘটনাস্থানের নির্ণয়-বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে, কিন্তু 
গছা পছা রচনার নিয়মের অন্যথ। হয় নাই। সংস্কত নাটক সম্মত 
কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিাদি গ্রাহণ করি নাই; যথা প্রথমে 
নান্দী, তণপরে সুত্রধার ও নটার রহ্ুভূমিতে আগমন, তাহাদিগের 
সবার] প্রস্তাবনা ও অন্যন্য কর্, এবং বিদৃষক ইত্যাদি । এ্রতঘ্যতিরিভ্ 

স্কত নাটক প্রায় ইওরোগীায় নাটক হইতে বিভিষ্গ নহে। সংস্কত 
নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় (4৬০1) একট 
কহে; কিন্ছ্ু প্রত্যেক (4১20) এক যেরূপ (9০0710) সিনে বিভক্ত 
'আছে, সংস্কত নাটক তাঁদুশ নহে. তন্নিমিতত (50৪7 € সিন শব্দের 
পরিবক্ে সংযৌগস্থল বাবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি 
নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (96০76) সিন কহে । যথা, কবিবর 
ভারতচন্দের বিষ্যাস্রন্দর নামক গ্রান্তের প্রথমে কা্চীপুরে ভট্রের 
গমন ও সুন্দরের সহিত তাহাব কথোপকথন । যছ্যপি এ কাব্য 
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নাটক-প্রণালীতে রচিত হইত, তবে কাক্ধীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের 
প্রথম সংযোগস্থল হইত । নাটক -নির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি 
প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয় । ইওরোপীয়দিগের স্বতন্ত্র 
নেপথোর প্রয়োজন থাকে না, যেহেতু তাহারা এতদ্দেশীয় কুশীলব- 
গণের শ্ঠায় স্বতন্ত্র স্থান হইতে সজ্জারদদি করিয়। রঙ্গস্থলে প্রবেশ 
করে না। অতএব এই গ্রস্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খল নুসারে 
' শ্রেণীবদ্ধ করিয়। প্রকাশ করিলাম 1” 

নাটক হিসাবে “ভদ্রাজ্ভনে'র মূলা ঘত সামান্যই কেন হউক না, 
নৃশন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য ইহার গৌরব-_-পথিপ্রদশ্শকের । বঙ্ষিম- 
চন্দ 'আলালের ঘরের ছুলাল; সম্বন্ধে যাহা লিখিযজাছেন, 'ভদ্রীভ্ভুন 
সন্বন্ধে তাহাই বলিতে হয় :_-_ 

“উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তণুপরে কেহ প্রণীত করিয়। 
থাকিতে পারেন অথবা! ভবিষ্যতে কেহ করতে পাবেন, কিন্তু 
'আ।লালের ঘরের ছুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিতোর যে উপকার 
ভউয়াে, আর কোন বাঙ্গাল! গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং 
কবিঘাতে হইবে কি না সন্দেহ 1৮ ৮৮৫ 

পঁথিপ্রদর্শকের গৌরবের অংশ "কাত্তি-বিলাসে'র প্রাপা । ইহার 
ভূমিকায় বিষাদাস্ত নাটক রচনার সমর্থনে যুক্তি প্রদান করা হুইয়াছে। 
ভুমিক।য় লেখক বলিয়াছেন :-_ 

“অস্মদ্দেশীয় লোকের করুণাভিনয় করিয়। অবশেষে সেই বাক্জির 
হখাঁভিনয় করিবে. ইহ! না! করিলে অধশ্মভোগী হইতে হইবে তাহ 
স্থির জানিতেন। অগ্ভাবধি যাত্রার সময়ে অধিকারী কোন ব'রের 
মরণানস্তর সে বীরের উদ্ধার ন। করিয়া যাত্রা বন্ধ করে না ।?, 

এই সংস্কারের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন :-_ 

“অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় 
অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়,» সে অভিনয় 


১৪ বাঙ্গালা নাটক 


দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে! অত্যল্প 
বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটন1! অন্দোলন 
করিলে মনোম'ধ্য এক বিশেষ স্থখোদয় হয়, একারণ সেক্সপীয়ার- 
নাম ইংলন্ীয় মহাকবি লিখিয়াছেন :-_ 

“আমার অন্থুর শোকাঁনলে দন হইতেছে, তথাপি আমার মন 
অবিরত এ শোকপ্রয়াসী 1, 2 

এ ভুমিকায় আরও লিখিত হয় :-_ 

“দেশবিশেষে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন হয়। শীতলদে শ- 
নিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মন্ড হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু 
উঞ্চদেশীয় লোকেরা হাস্তরসে প্রবৃস্ত। বঙজদেশ অতিশয় উফ? 
স্থতরাঁং বগদেশীয় লোকেরা হাশ্যরসাভিনয় অবলোকন কবিতে সদাই 
অভিলাষী ।” 

আর একটি উক্তি :__ 

“উষ্ণ দেশীয় লোকের প্রেমবিষয়ে বিশেষন্ূপ অন্থরাগী, কতরাং 
বদ্দেশীয় মান্ুুবসমুশ প্রেমবিবয়ক রচনা প15 করিতে বাঁসনা করে ।”” 

এই সকল মন্তবাই যে যুক্তিসহ এমন বলা যায় না। কারণ, 
এ দেশে যেমন করুণাশ্থিনয় অনাদৃত ছিল. ভেমনহ ₹ংলপ্দের প্র:স্ 
রাজনীতিক ব্রাইট উপন্যাসে দুষ্টঢরিবাঙ্কনের বিরোধা ডিদেন। 
তিনি বলিতেন, পুথিবাতে পাপতাঁপের অভাব নাই উপগ্য।সে আবার 
তাহার অবতারণা কেন? এ দেশের অধিকাংশ লোক তেমনই 
আনন্দান্ত 'অভিনয়ের পক্ষপাতা ছিলেন। তাহার প্রপুষ্ট প্রমাণ, 
গোষ্ঠ কীর্তনে ভ্ীকঞ্ণকে বোষ্ঠে পাঠাইয়। আবার গ্রহে আনিয়া পাল! 
শেষ করার রীতি । সে হিসাবে “করুণাভিনয়*সঙ্গন্ধীয় ধারণা সত্য 
হইতে পারে । কিন্তু সপ্তরথা কর্তৃক পরিবেষ্রিত অভিমন্তার সবার 
মত বিষাদান্ত ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? 

উষ্ৎপ্রধান স্থানে অধিবাসীরা নে «প্রগাঢ় চিন্তায় মন্ড থাকিতে 
অভিলাষ করে” তাহবর প্রমাণ, এ দেশের মনাধীদিগের বিরাট কী্তি 


উপক্রমণিকা ১৫ 


যড়দর্শনাদি । বরং বলা বায়, এ দেশের লোক হাস্ঠরসের আদরে 
আ'গ্রহশীল নহে। 

প্রেমসন্বন্ধে গ্রন্থকার যাহ? লিখিম্াছেন, তাহাতে ইংরেজ কধি 
বাষরণের উক্তি মনে পড়ে :- 


“৮110 020)10 11) 01111001050 ০০010 11) 1)1999, 
111০] 10৮০ 081) 5০7100 (162861৮6 01101191006, ্ 


মর 


“কার্তি-বিলাস, ও এভদ্রাভ্ুন' প্রকাশের পরেই বাঙ্গালায় যে 
বু নাটক প্রকাশিত হয়, তাহাতে মনে কর! যাইতে পারে, দেশ তখন 
নাটকের জন্য উন্মুখ হইয়! ছিল। 

রাজনারায্মণ বাবু “ভদ্রাস্ভুন” নাটকের উল্লেখান্তে বলেন :_ 

“$ুঁতপুর্বব ডেপুটিম্যাজিপ্ট্রেটে বাবু হরচন্দ্র ঘোঁষ বাঙ্গালা ভাষায় 
দ্বতীয নাটক ব৮না করেন। (ঢে নাটকের নাম 'ভান্ুমতীচিত্ত- 
বিলাস, তাহা সেকসপীয়ারের 'মারচেণ্ট অব বেনিস” নামক নাটকের 
আদর্শ করিয়া লিখিত। গম্ভীর ভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও 
আমাদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম ০শ্রণীর হাশ্তভকর 
নাটক প্রকাশিত হইস্সাছে বটে; রামনারায়ণ তর্করত্ব ও দীনবন্ধু মিত্র 
তাহা দিগের প্রণেতা । ইহার মধ্যে রামনারায়ণ শ্রেষ্ঠ । ইহাদিগের 
প্রণীত গম্ভীর নাটকের যে স্থানে হাস্যরসে" বর্ণনা আছে, সেখানে 
প্রাথম শ্ণার ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়।ছে। গম্ভীর নাটক-রচখিতা- 
দিগের মধ্যে নবান তপন্থিন। 'ও লীলাব্তা নাটক-প্রণেতা দীনবন্ধু 
মত, শম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণখুমারী নাটক-প্রণেতা মাইকেল 
মধুসুদন দত্ত, বিধবা-বিবাহ নাটক-প্রণেত। উমেশচন্দ্র মিত্র, নব-নাট ক- 
প্রণেতা রামনারাম্ণণ তর্করত্ু, রামাভিষেক ও সতা-নাটক-প্রণেত! 
মনোমোহন বস, পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী নাটব-প্রণেতা সাধারণের 
অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি, শর সরোজিনী ও ্রেম্দা বিনোদিশা 


জ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর 


১৬ বাঙ্গাল! নাটক 


নাটক-প্রণে তা উপেন্্রনাথ দাস এবং কুলীন-কণ্া-প্রণেতা লক্ষমীনারায়ণ 
চক্রবস্তাঁ প্রধান। মনোমোহন বন্থর অন্তর্জগণ্ড বর্ণনাতে যেমন 
পাঁবগত। আছে, বাহৃজগৎ বর্ননাতেও তেমনই পারগতা আছে । ক্ষ * 
গর +% প্রহসনের মধ্যে মাইকেল মধুসুদনের “একেই কি বলে সভ্যত।' 
সর্বশ্রেষ্ঠ ।” 

গঙ্গাচরণ বাবু “কুলীনকুলসর্ববস্বয নাটকের উল্লেখ করিয়া 
লিখেন :-- 

“ইহা এতদ্দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কলচার প্রদর্শন এব" 
দমন কপ্রিবর উদ্দেশ্যে বিরচিত হয়; এবং ইহার গ্রন্থক্ক স্বয় 
পাগ্ডিত্য ও কৌশল শন্তি ঘথেন্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন । কবিবর 
দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ নাটক “নালদর্পণ” । এই গ্রন্থের খ্যাতি 
কেবল কবিহ্বগুণে নহে, লং সাহেবের কারাবাস বশতও হইয়াছে 
'নীলদর্পণে ছুপবৃস্ত নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য অতি স্ন্দররূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে,__ইহাতে গ্রন্থকর্ত। স্বায় কৌশল এবং কল্পনা শক্তির বিশেষ 
পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাতে যে সকল চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহ পরিস্ফুটতা লাভ করিয়াছে । কিন্ত্ব 'নীলদর্পণ কিছু দীর্ঘ আয়ত 
এবং ইহাতে বীররস অথবা মধুররস অতি বিরল, এইজন্য ইহা 
অভিনয় সর্বদা সকলের কাছে মনোরঞ্জক হয় না। আমার 
বিবেচনায় দীনবন্ধু বাবুর বিরচিত নাটকাবলির মধ্যে 'লীলাবতী' 
সর্ববাস্থন্দর সরেনাৎ্কুষ্ট এবং তাহার প্রহসন-মধ্যে “সধবার একাদশী 
অতি মনোহর । এইন্থানে ইহাঁও বল। আবশ্যক যে, কবিবর মধুসুদন 
দণ্ডের প্রণীত “একেই কি বলে সভ্যতা, ও “বুডে। শালিকে 
ঘাড়ে রৌ”--এই ছুইখানি প্রহসন এই শ্রেণীর কাব্যমধ্যে অতি 
প্রশংসনীয় । অনন্তর বাবু সপেক্ষনাথ দাসের “শরত-সরোজিনী। 
একখানি গণনায় দৃশ্যকাব্য; ইহাতে যুবক কবি নাউক-রচনার 
ক্ষমতা ও নৈপুণ্য প্রচুর ভাবে দেখাইয়াছেন এবং ইহার অভিনয় প্রায় 
সর্বদাই আনন্দকর হইয্স! থাকে ।৮ 


উপক্রমণিকা। ১৭ 


বন্যার জল যখন নদীতে প্রবেশ করে, তখন তাহা অনেক 
আবর্জনাও বহিয়া আনে । বাঙ্গালাম নাটক-রচনারস্তেও তাহাই 
হইয়াছিল। পুর্বেব রাজনারায়ণ বাবুর যে উক্তি উদ্ধৃত হুইয়াছে, 
তাহার উপসংহারে তিনি বলেন :-_ 

“এক্ষণে বাঙ্গালা মুদ্রাধন্ত্র হইতে পঙজ্পালের ন্যায় নাটক বহির্গত 
হইতেছে । ইহার মধ্যে অধিকাংশ নাটকের সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
যাহা বলিতেন, তাহ। খাটে-__“ন1 টক না। মিষ্ডি” |” 

গঙ্গাচরণ বাবুর মন্তব্য কঠোর :__- 

“আরও অনেকগুলি নাটক বঞ্জভাষাক্স প্রচারিত হইয়াছে, 
এমন কি তাহার সংখ্যা কর। হছুক্ষর, কিন্তু তন্ডজাবতের আলোচন। 
করার সময়ও নাই, প্রয়োজনও নাই । তবে এহমাত্র বলা আবশ্যক 
যে, তাহাদের মধ্যে উত্ঞৃষ্ট নাটক অতি অল্প, অধিকাংশই অশ্রদ্ধেয় 
ও অপাঠ্য । সাহিত্য আগারে কেখল আবভ্জন!। মাত্র ৮ 

যে সময় “ভদ্রীজ্ভুন” প্রকাশিত হয়, তখনও বাঙ্গালা ভাষা সবপাজ- 
স্থন্দপপ ও সণবভাবপ্রকাশক্ষম হস শাহ । অর্থাৎ তাহা তখনও 
আনন্দে উক্ফৃসিত, বিষার্দে বিবুঞ্চিত, তগাধে উদ্বেলিত, স্বণা 
বিক্ুুনিশ, করুণাময় বিগলিত, দ্বিধায় বি৮লিত, শ্রীতিতে উচ্ছলিত 
হুম্স না। সেই জন্য -ভাডগুনে'র গ্রন্থকার লিখিকাছেন :_ 

“বাঙজগাল। ভ।ষা এখনও নবান। ও অলঙ্কার-পরিহীন। এবং তাহার 
দরিদ্রাবস্থারও শেষ নাই। সংস্কত হইতে উপাযুন্ত অলকঙ্কারাদি 
আহরণ ন। করিলে তাহাকে সববাঙ্গ হুন্দপী করা বায় "11 যাহ। পাঠ 
করিলে পাঠকবুন্দের চিন্ড আকৃষ্ট হইম। ক্রমশঃ অধিকতর পাঠেচ্ছার 
অ।বিভীব হয়, ইহাকেই এ্ভাষা কহা যায়। খল কোমল কিম্বা 
অতি কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিলেই ঘে ভাবার চিস্তাকধিণী শক্তি 
অন্মে এমশত নহেঃ কিন্ধু তাহার জীবন-স্বরূপ অর্থ-সৌন্দধ্য ন! 
থাকিলে সকলই নি । অতএব তাহার প্রাণ প্রদানপুর্ববক 


অলঙ্কারাদি দ্বারা তদীয় সৌন্দব্যকে অধিকতর জাজ্দ্বল্যমান করাই 
₹)-076913, 


১৮ বাঞ্জাল৷ নাটক 

কর্তব্য ; তাহ। হইলে নাটকাদি খ্রান্থসকল সমীীনরূপে রচিহ হুইতে 
পারে ।৮ 

৮১২৫৮ বঙ্গাব্দে এই কথা লিখিত হয়। তখন বাঙ্গালায় যে ভাষা 
ব্যবহৃত হইত, তাহা ছুই প্রকার-_-সাধুভাঁব ও অপর ভাষা । এ 
শ্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত । বঙ্ষিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :-- 

* আমি নিজে ভট্টা্াধ্য অধ্যাপকণ্দগকে যে ভাথায় কথোপকথন 
করিতে শুনিয়াছি, তাহ! সংস্কত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল 
বুঝিতে পারিতেন না। তাহার! কদাচ খয়ের বলিতেন না--এদির" 
বলিতেন; কদীচ “চিনি বলিতেন না---শিক্করা” ঝলিতেন । ঘি, 
বলিলে ত্রাহ্‌'দের রসন! অশুদ্ধ হইত, “আজা”ই বলিতেন, ক্দাচিও 
কেছ “ঘবতে' নামিতেন ! গুল' বলা হইবে না “কেশ? বলিতে হইবে । 
“কলা” বলা হইবে না রম্তা' বলিতে হইপে। ফলাহাবে বাসয 
"দই" চাহিবর সময় প্দধি* বলিয়া চীৎকার করতে হইবে । ক % এ 
পঙ্ডিতধিনের কথে।পকথনের ভামাছি যেখানে এইরূপ ডিল, আবে 
তাহাদের লিখিত বাঞ্াল। ভাষা আরও 7 ভয়ক্ষর ছিল, তাহা বলা 
বাহুলা। এরূপ ভাষায় কোন এ শ্রণীত গুইলে, তাহ তখনই 
বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহ। পড়িত ন। । কাঁজেহ বাল 
সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত ন। |” 

এই ভাষার বিরুদ্ধে প্যারাটাদ মিএ বিদ্রোহ ঘোষণা! করেন। 
“আলালের ঘরের তুলাল” ১২৬১ বঙ্গাব্দ হইতে প্রকাশ জরম্ত হঝ। 
বহ্কিমচণ্জ লিখিয়াছেন “বাঙ্গালা ভাষার এক সামায় তাঁরাশঙ্করের 
কাপন্মরীর অনুবাদ, আর এক সামায় প্যার।চাদ মতের আলালের 
ঘরের দুলাল” । 

কিন্তু ঘে দুইজন এণ্জালিকের দণ্ুস্পর্শে বাঙ্গাল ভাষা অঠির- 
কালমধ্যে স নভাবপ্কাশক্ষম ও ম.-নারমসৌন্দধ/সম্পন্ন হইয়।ছিল, 
তখন তাহাদিগের আবির্ভাবের দিলন্ব ভিল না. সাহার] মধুপুদন ও 
ব্দ্ধিমচন্দ্র ৷ 


পাদ 
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রবীন্দ্রনাথ বক্ষিমচন্দ্রের কথায় লিখিয়াছেন :- 

*তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন । যত কিন্ু আশা, 
আকাঙকা, সৌন্দর্যা, প্রেম, মহত্ব, ভল্তি, ন্দদেশান্ুরাগ শিক্ষিত 
পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালন্ধ চিন্থাজাত ধনরত্ব সমস্তই অরন্ঠিত 
ভাবে বঙ্গভাঁষার হুল্ডে অর্পণ করিলেন। পরমসৌভাগাগর্পেন সেই 
অনাদ্রমলিন ভাষার মদে অপুর্বব লক্গনী হী প্রস্মটিত হইয়া উঠিল 1” 

আর অববিন্দ লিখিয়াছ্েন, মধুপুদন ও বঙ্গিমচন্গ একটি ভাবা, 
একটি সাহিত্য ও একটি জাতি স্ষ্টি করিয়াছেন :-_ 

45130101117) 00112711012 0170 চান701577 4002181025৮ 81৮17 
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বাঙলার যে দুইজন সাহিতিাক অসাধারণ প্রতিভা প্রযুক্ত 
করিয়া প্রয়োজনান্ুরূপ ভাষ। গঠিত করিয়া লইয়াভিলেন, তাহারা 
তখন আর দুরবর্তী নহেন এবং তাহাদিগের অনুতর-_ মধুসুদন__ 
কষ বসর পরেই নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন । 

এই সঙ্গে দীনবন্ধুর নামোলেখ করিতে হয় । 

“ভদ্রোভ্ভন'-লেখক নাটকের প্রশংসা * আভাসে* লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন :__ 


“সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান । 
সর্ববস্থলে নাটকের আদব সমান ॥ 
সভ্য কি অসভ্য জাতি পূথিবীনিবাঁসী । 
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী 1৮ 


তারাচরণ সীকদার “বাঙ্গালা ভাষার অপূুর্ণতা-__নাঁঙ্গালায় নাটকের 
সম্বদ্ধির অভাবের জন্য দায়ী”-- এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ 
ভাষাকে প্রয়োজনানুরূপভাবে গঠিত করিতে পারেন নাই । 

»গঙ্গাচরণ বাবু সেজন্য লেখকদিগকে দায়ী করিক্সাছিলেন :-_ 

“ নাটক-র৮ন! অতি কঠিন কাধ্য; কেবল কতকগুলি নর-নারীর 
কথোপকথনে নাটক হয় না ইহাতে গ্রন্থকর্তী নিজে কথ। কহেন ন 
অথচ তাহাকে কোন ঘটনাঘটন. কিন্বা কোন নৈসর্গিক দর্শন অথবা 
কোন নরনারীর চরিত্র বা অন্থর্ভাব এরূপে দেখাইতে হইবে যে, 
যেন তাহ? প্রকৃত অথচ চমণ্কার ও হৃদয়গ্রাহী হয়। স্থতরাং যিনি 
অতি উন্নত কবি এবং গাকুতির বিবিধ রূপ দর্শন করিস হৃদয়গ্রাহ 
করিয়াছেন ও মানব-চবিত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত অধায়ন 
করিয়ানছন এবং খাহার রচনা-শক্তি স্রনিপশ ও কৌশল-শক্তি 
অপাঁধারণ, তিনিই যথার্থ নাটক-রচয্সিতা হইতে পারেন । তিনিই 
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সেক্সপিয়র অথবা কালিদাস কিম্বা ভব্ভূতি হইতে পারেন। এন্সপ 
কবি বঙ্গসাহিত্যে অগ্তাপি কেহ অবতীর্ণ হয়েন নাই। ফলতঃ এ 
পর্য্যন্ত বন্গভাষায় যত নাটক হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রকৃত নাটক 
একখানিও নাই, কিন্তু ভরসা করি অবিলম্বে এই অভাবের অপনয়ন 
হইবে ।% 


গঙাচরণ বাবুর আশ পুর্ণ হইয়াছে কি না এবং তাহা পুর্ণ হইতে 
পারে কি না, সেবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃস্ত হওয়া নিশ্রয়োজন । 
তবে তিনি যে তিনজন নাটক-লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছেন-__ 
কাল নিরবধি ও পুধিবী বিপুল। হইলেও দ্বিতীয় সেক্সপীয়রের ব৷ 
কালিদাসের বা ভবভূাতির আবির্ভাব সম্ভব কি না, সন্দেহ। 
*মৌক্তিকং ন গজে গজে 1৮» ইংলগ্ডে দ্বিতীয় সেক্সপীয়রের আবির্ভাব 
সম্ভব হয় নাই; ভাঁরতবধষেও দ্বিতীয় কালিদাস ব! ভবভূতির 
আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। স্তরাং বাঙ্গাল। নাটক-লেখকদিগকে 
সেক্সাপীয়র, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির তুলিত করিবার তোন 
সার্থকত। থাকিতে পারে না । 

গঙ্গাচরণ বাবু যে সময়ের কথা লিখিয়! হুঃখ গুকাশ করিয়াছেন, 
সে সময়ে যে তাহার মত সমালোচক মধুসুদনের ও দীনবন্ধুর 
আবির্ভীবে উন্নতির সুচন। লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের 
ব্বিয়। শুনিয়াছি, তাহার নাটকে স্যষ্ট কোন চরিত্রের সহিত 
দীনবন্ধুর সফট কোঁন চরিত্রের সাদৃশ্য আছে, একজন ইহা বলিলে 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহ! নিন্দা মনে না করিয়া! প্রশংসা মনে করিয়া 
বলিয়াছিলেন-__মধুসুদন ও দীনবন্ধু ব্যতীত কি বাঙ্গালা নাটক হইতে 
পারিত ? 

তখন বাঁঙ্জাল। নাটক রচনার আরস্ত। আর তখন পেশাদারী 
রঙ্গালয় ও অভিনেতা অভিনেত্রী নাই । ১২৮৭ বঙ্গাব্দে গএকাশিত 
এক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শান্ত্রী লিখিয়াছিলেন :--_ 

*“ সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি 


হত বাঙ্গালা নাটক 


বাবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহ দ্াড়াম্ম নাই ক্ষ গু যাহাতে 
সাহিত্য ব্যবসায় হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা কর। একশ আবশ্াক |” 

অর্থাৎ যতদিন সা'হত্য-ব্যবসায়ীরা সেই ব্যবসায়-অজিজিত অর্থে 
স"সারনাতা। নির্বাহ কদ্িতে না পারিবেন, ততদিন বাগাল। সাহিতা 
বহু উপযুক্ত লোককে আকুষ্ট করিতে পারিবে না- সে সাহিত্যের 
উন্নতির গতি মন্থর থাকিবে । তেমনই বতর্দিন রঞ্জালয় বাবসা 
হিসাবে না চলে, ততদিন নাটক.লেখখ, অভিনেনা ঠভাতি “ সখের ৮ 
কাষে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন না। 

ইংরেজী সাহিত্যে জনশন লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে সদর্পে বলিয়া 
ছিলেন, সাহিতাকরা আর ধনীর মুখাপেন্সী হইয়া! থাঁকিবেন না। 
অর্থা অতঃপর তাহারা সাহিতা-সেবা বাবসা হিসাবে গ্রহণ করিয়া 
থাকিতে পারিবেন । যতদিন বাঙ্গালা নাটক কর, অভিনেতা প্রভৃতি 
বলিতে পারেন নাই, দর্শকদিগের আদর তাহাদিগেপ সংসারিক 
অভাব মোচশ করিবে, ততদিন নাটক-রচনাখ ভনেকে আবশ্যক 
মনোযোগ প্রদান করেন নাই । 

পুর্েন খাঙ্গালায় রঙ্গালয় ধনীর অবসর বিনোদনের ও গুসি্ি- 
লাভের সে*পান মাত্র ছিল । মহেন্দ্রনাথ মুশখোপাধায় যৌপনে 'বলীন 
বুলসর্পবন্্” নাটকে কুলাচাধ্য সাক্তিয়।ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 
(১৮৩৮ খুষ্টাব্দে ) কলিকাত। শ্যামবাজার নিবাসী নবীন্চন্দ্র বস্ত 
লক্ষটাক' ব্যয্ম করিয়া স্বীয় গ্রহে বিদ্ভাণুন্দর” অভিনয় করাইয়া- 
ডিলেন। তাহার পরে গএথম পর্বব চড়কডাঙগা রোডে (বর্তমান 
ঠাকুর কাশল গ্রাট ) রামজয় বসাকের বাড়ীতে; দ্বিতীয় পর্বৰ 
সাতুবাবুর €আশ্চতোষ দেব) গ্ুহেঃ তৃতীয় পলস দেওয়ান গঙ্গী- 
গোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারী পাইকপাড়ার সিংহদিগের বাড়ীতে ; 
চতুর্থ পর্ণন কালীপ্রসন্ন সিংহর গৃহে; পঞ্চম পর্বব সিছুরিয়। পটীতে 
মেট্রোপলিটন কলেজে ; ষষ্ঠ পর্বব ঠাকুরদিগের বাড়াতে ( প্রথমে 
গোপীমোহন ঠ।বুরের বাঁরীতে ও পরে যতীন্্রমোৌহন ঠাকুরের বাড়ীতে 
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ও ভ্াহার বাগানে )। সপ্তম পদ সদ্বন্ধে মহেন্দ্র সাবু বলেন-_ 
“অদ্ধেন্তুশেখর মুস্তফী সান্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারী থিয়েটার 
খ লেন। “ীলদর্পণ” অভিনীত হইল । তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক 
সাজিত। আমরা 7001, করিলাম 1৮ 

প্রথম পর্বেব “কুলীনকুলসর্ববস্ব” ; দ্বিতীয় পর্বে শকুশ্চলা? £ তৃতীয় 
পর্বেব ণ্রত্বাবলী” ও "শন্মিষ্ঠা” ; চতুর্থ পৰবেব ণবেণীসংহাঁর' ১ এবং 
পর্ণৎম পর্বের 'বিধবাবিবাহ? অভিনীত হয় ! ষষ্ঠ পর্বেন অভিনীত -- 

(১) “মালবিকাগ্নিমির' 

(২) “বিদ্যাস্থন্দর”, “রাক্সণী-হুরণ” ও “মালতী মাধব" 

(৩) “মালতভাীমাধব" 
তখন সপে অভিনয়ে সৌখানরা যেগ দিতেন। সাতুবাঁবুর বাঁডীতে 
নে অভিনয় হয়, ০স সম্বন্ধে মহেন্্রবাবু বলিমাছেন- “সাভুবাবুর 
নতি শরণবাবু শকুন্তুল। সাজিয়াছিলেন । যখন ফ্টেজের উপরে বিশ 
কাঙ্জার টাকার অলঙ্ক।রে মণ্ডিত হইয়া শর বাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার 
পণীবেশ দেখাইয়াছিলেন, তখন দর্শকবুন্দ চমণ্কুত হইয়াছিল ।” 

অআ।র “মালনিক্1গ্রমিত্র নাটকের অভিনষে (র।জা) সৌরীন্দমে।হন 

ঠাকুর করুক সাজিয়াছিলেন । তখন ফিনান্ন অফিসের প্রসিদ্ধ 
চাঁপা দানশাখ ঘোষ স্টেজ মানেজার, এ আফসের কেশব 
গলোগাধায় বিদুষক |. 

এধুসুদন তাছাপ ক্ঞ্চকুমারী' নাটক এই কেশবচন্দ্রকে উৎসর্গ 
করিয়।ছিলেন :-- 

“আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি । 
আাপনি আধুনিক বজদেশীয় নটকুলশিরে।খণি ; ইহার দোষগুণ 
আপনার কাছে কিছুই অবিদ্দিত থাঞ্চিবেক না। বিশেবতঃ আম।র 
পে বাঞ্। যে, ভবিষ্যতে এদেশীয় পগ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, 
আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্যবিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশজনের 
প্রতি অকুত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করেন ।” 


২৪ বাঙ্গাল নাটক 


ক্ভিদ্রার্জুন' নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর স্থকুমার সেন 
বলিম্মাছেন :__ 

“তারাচরণ ভুলিকা গিক্সাছিলেন যে, শুধু নাটকের অভাবে নয়, 
উপযুক্ত দর্শকের অভাবেও বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চ তখন পধ্যস্তও গড়িয়। 
উঠিতে পারে নাই। শেষ কারণে লেখকের উদ্দেশ্য ও সফল হয় 
নাই। ভদ্রাঙ্ভুন” আদৌ অভিনীত হইয়াছিল কি না জানা নাছ । 
পাঁঠক-সমাজেও বইটির আদর হয় নাই 1» 

সে সময় ইংবেজা শিক্ষার প্লাবন বঙশীয় শিক্ষিত সমাজ প্লাবিত 
করিয়াছে । বাহ্কমচন্দ হইতে রবীন্দ্রনাথ পন্ঃন্য পাঁঙালা লেখকগণ 
বাঙ্গালা ভাষার অশাদরের কথা লিঘিয়া গিবাছেন। 'খঙগদশ্শনে র 
“পত্রসুতনা”য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :_ 

“হবহারা বাজাল। ভাবায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত প্রচারে গ্বুন্ড 
হয়েন, তীাহাদিগের বিশেষ ছুরদৃস্ট । তাহারা যত যত করুন না 
কেন, দেশীয় কুতবিদ্ভ সন্প্রদাযস প্রায়ই তাহাদিগের রন পাঠে 
বিমুখ । ইংরেজপ্রিয কৃশঙ্পিছ্গণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে থে, 
তাহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গীল। ভাষায় লিখিত হইতে 
পারেনা । ক্ষ ক্ষ ক্* ক সহজে কালে চামড়ার অপরাধে ধর! পড়িয়। 
আমরা নানাপ সাফাউয়ের চেসায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গাল। পড়িয়। 
কবুল জবাব কেন দিব %” 

তাহার পর :--- 

“লেখাপড়ার কথ। দূরে থাক, এখন নব্যসম্প্রদায়ের কোন কাজই 
বাঙ্গালাম্ম হয় না। বিদ্যা।লোচনা ইংরাজিতে । সাধারণের কাধ্য, 
মিটিং, লেকচার, এড্রেস, প্রোশাভংস, সমুদ্রায় ইংরাজিতে হয় । 
য্দি কপন উভয় পক্ষই ইংরাজি জানেন, তনে কথোপকথনও 
ইংরাজিতে হয়; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি । 
কথোপকথন যাহাঁই হউক, পন-লেখা কখনই বাঞালায় হয় না। 
আমরা কখন (দেখি নাই যে, যেখানে উভ্ভয পক্ষ ইংরাজির কিছু 
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জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে । আমাদিগের এমনও 
ভরসা আছে যে, অগৌণে ছর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত 
হইবে” 

বঙ্কিমচন্দ্র “লোক রহশ্যে” “বাঙ্গাল সাহিত্যের আদর” ব্যজ- 
রচনায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতা সম্ন্ধে ঘ্বণাপোষণকারী বাঙ্গালী- 
দ্িগকে যে কশাধাত করিয়াছেন, তাহ উপভোগ্য, সন্দেহ নাই । 

রবীন্দ্রনাথ সে সময়ের ইংরেজী-শিক্ষিত সন্প্রদায়ের কথায় 
লিখিয়াছেন :-₹_ 

“বাঙ্গালাকে কেহ শ্রন্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতের 
তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পগ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর ভ্ঞান 
করিতেন । বাঙ্গাল! ভাবায় বে কীর্তি উপাজ্জন কর! যাইতে পারে 
সে কথ। তাহাদের স্বপ্রের অগোচর ছিল । সেইজন্য কেবল স্ত্রীলোক 
শু বালক্দের জন্য অনুগ্রহপুববক দেশীয় ভাষায় তাহার] সরল পাঠ্য- 
পুস্তক পচনা করিতেন 1৮ 

অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বনু প্রভৃতি এই নিম্মমের 
ব্যতিক্রম ছিলেন । কিন্ত্রু তাহারা ব্যতিক্রম_ নিকষ নহেন । রাজ- 
নারায়ণ লিখিয়াছিলেন :__- 

“জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির শ্রুতি জাতীয় উদ্নতি বিলক্ষণ নির্ভর 
করে। জাতীম্ম সাহিত্যের উন্নতি সাধন আবার জাতীয় ভাষার 
অন্শীলন ব্যতীত কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না।” 

তিনি বলিম্সাছিলেন-- “এ দেশে পঞ্চবিশতি বসরাবধি ঘে 
ইংরাজী ভাষার অনুশীলন! বত্রের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি 
ফল লব্ধ হুইল ?” 

স্্রীলোকদিগের মধ্যে যদি বা শিক্ষার বিস্তার হইতেছিল, তথাপি 
সামাজিক প্রথ। এত প্রবল ছিল যে, তাহাদিগকে রুদ্ধদ্বার পাক্ষীতে 
গঙ্গায় চুবাইয়। গঙ্গাক্সীনের পুণ্যাঙ্জন করান হইত। ধনীর গৃহিণীরা 
যে পান্ধীতে যাইতেন, তাহার আবার আবরণ-_-ঘেরাটোপ থাকিত। 


4---879913. 
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২৬ বা্গণল। নাটক 


আমরা যেমন ইহা দেখিয়াছি, তেমনই দেখিয়াছি, কলিকাতা 
উপকণ্েে স্থথখচর গ্রামে কলিকাতার ইংরেজের চাকরীতে ধনশাল। 
কোন পরিবারের গঙ্গাতীরস্থ গুহে যে সোপানশ্রেণী গঙ্গাগর্ভে নামিয়া 
গিয়াছে, তাহার মধ্যভাগে-যে স্থানে জোয়ারের সময় জল উঠে 
তথায়-_-একটি কক্ষ আছে ; জল তাহাতে প্রবেশ করিলে পরিবারের 
মহিলার। তথায় যাইয়া স্নান করিতেন__তাহারা অসূর্ধ্যম্পন্ঠা না৷ 
হইলেও লোকদৃষ্টির বিষয় হইতে পারেন না। খ্তীয় বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমেও দেখা গিমাছে, কোন কোন পরিবারের মহিলারা হয় 
পাক্ষীতে যাইয়! ট্রেনে উঠিতেন, নহেত মশারির মধ্যে তাহাদিগকে 
প্র্যাটফম্ম অতিক্রম করিতে হইত । বলা বাহুল্য, তাহাতেই তীাহা- 
দিগের প্রতি লোকের দৃষ্টি অধিক আকৃষ্ঠ হইত । 

স্থতরাং পুরবেব যদি পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা 
হইলেও ভদ্রমহিলাদিগের অভিনয়-দর্শনার্থ তথায় গমনের সম্ভাবনা 
থাকিত না। অথচ তীহারাই বাঁঙ্গালানাটকাীভিনয়ের আদর 
করিবেন-__এমন সম্ভাবনা ছিল । সেইজন্য রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা পঠিলেও 
তাহাতে দর্শকের অভাব ও দর্শকের অভাবে অর্থাগমবিনের 
আশঙ্কা ছিল । 

কিন্তু এই মহিলাপ্নাই মাডশ্রাবার আদর করিতেন এখং ভীাহ। 
দিগের আদর বাঙ্গালা সাহিতোর সকল বিভাগ পুক্ট ও শ্াসম্পন্ন 
করিতে অসাধারণ সাহায্য করিয়াছিল । সেইজজন্যই ১৮৯০ খষ্টাব্দে 
অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :-__ 
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উপক্রমণিক। ২৭ 
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খু 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু 


মাইকেল মধুসুদন দত্তের সাহিত্যিক প্রতিভা অসাধারণ । সেই 
অসাধারণ প্রতিভা সংস্কৃত, ল্যাটিন, পজীক, ইটালিয়ান প্রভৃতি বন্ত 
সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ সমুজ্ভল হইয়ীছিল-__“ আরোপা চক্রভ্রম- 
মুফ্ততেজাত্তষ্রেব যত্বোল্লিখিতো! বিভাঁতি।” আবার তীহার কল্পন। 
“স্বর্গ মর্ত ধরাতলে প্রচগুজলধিতলে *-_সববিত্র অবারিতগতি । 
তিনি তাহার শ্যামা জন্মভূমির নিকট সার্থক প্রার্থন! জানাইয়াছিলেন__ 


* ফুটি যেন স্মৃতিজলে, 
মানসে, মা, যথা ফলে 
মধুময় তামরস-_কি বসন্ত, কি শরদে 1৮ 


গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে জ্ঞন্শন যাহা লিখিয়াছিলেন, মধুসূদনের 
সম্বন্ধে আমরা তাহাই বলিতে পাঁরি-- 

“৬/110 1916 902৮1001৮77 8৮১']0 01 ভ71117)0 00010010100, 

4500 (01701061 70011)11)0 (1126 000 0110 7001 9.0011)৯% 

শ্ীকফ্ণের মুখমারুতে পুর্ণ হইয়া কুরুক্ষে তে পাঁঞ্চজন্য শঙ্খ যেরূপ 
গজ্জন করিয়াছিল “মেঘনাদ বধ কাব্যে তাহার রচনার গর্জন 
সেইরূপ গভীর ও গম্ভীর। আবার তিনিই “ব্রজাঙ্গনা কাব্যে 
« মুরারি-মুরলী-ধবনি”তে লিখিয়াছিলেন :-__ 


নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে 
রাধিকা-রমণ ! 

চল, সখি, ত্বরা করি দেখিগে প্রাণের হরি 
ব্রজের রতন ।৮ 


মধুসুদন ও দীনবন্ধু ২৯ 


কাব্যের সকল বিভাগে তীহার ভাবের ঝঙ্কার, ভাষার টহ্কার, 
উপমার অলঙ্কার বিস্ময়কর । ভগীরথ যেমন সাধনা করিয়া গঙ্গীকে 
মর্তে আনিস্বা সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, মধুসুদন 
তেমনই সাধনার দ্বার বাঙ্গাল। নাট্য-সাহিত্যে নৃতন জীবন-স্র 
করিয়াছিলেন । 

দেওয়।ন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারীরা “কুলীনকুলসর্ননশ্" 
নাটকের (১৮৫৭ খুষ্টাব্দ ) গ্রন্থকার রামনারায়ণের “রত্বীবলী” নাটকের 
অভিনয় তীাহাদিগের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে সাঁড়শগরে 
করাইয়াহিলেন। তখন এইরূপ অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ 
ইংরেজদিগকে নিমন্ত্রণ করা রীতি হইয়া উঠিয়া্ছিল। যাহাতে বিদেশী 
দর্শকগণ অভিনয় অনুসরণ করিতে পারেন, সেই জন্য মধুসৃদনকে 
নাটকখানির ইংরেজী অনুবাদ করিবার ভার দেওয়া হুইয়াছিল। 
সেই অভিনয় দেখিয়া- হয়ত ব। অনুবাদ করিবার জন্য নাটকখানি 
মনোৌযোগসহকাঁরে পাঠ করিয়া মধুসৃদন বাঙ্গালায় প্রকৃত উৎকৃষ্ট 
নাটক রচন। করিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৮৫৯ খ্ুম্টাবন্দে 'শশ্মিষ্ঠা 
নাটক; রচনা করেন। পরবশুসর তাহার "পদ্মাবতী নাটক” প্রকাশিত 
হয় এবং তাহারই মধাবর্তীকাঁলে তীহার একেই কি বলে 
সভ/তা ?, ও “বুদশালিকের ঘাড়ে রো" প্রহুসনদ্ধয় রচিত হয়। 
১৮৬১ খ্ুন্টাব্দে তাহার তৃতীয় ও শ্রে্ঠ নাটক “কৃষ্ণকুমারী, 
প্রকাশিত হয় । 

'কৃষ্ঞকুমারী” নাটকের « মঙ্গলাচরণে ” তিনি কেশবচন্দ্ গলো- 
পাধ্যায়কে লিখেন :-- 

* এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্ভ রচন! পরিত্যাগ করিয়াছি । 
অমিত্রাক্ষর পঞ্চই নাটকের উপযুক্ত পছা ; কিন্ধু অমিত্রাক্ষর পদ্য 
এখনও এদেশে এতদূর পধ্যস্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহস 
পর্ববক নাটকের মধ্যে সন্িবিষ্ট করিযা সাধারণ জনগণের মনোরগ্রন 
করিতে পারি। তথাচ ইহাঁও বক্তব্য যে, আমাদিগের স্থামিষ্ট 


৩০ বাঙ্গাল নাটক 


মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গগ্ভ অতীব স্থশ্রাব্য হয়-- এমন কি বোধ করি, 
অন্য কোন ভাষায় তজ্রপ হওয়া স্থকঠিন |» 

বাঙজালা ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বাস 
মধুসুদনের বৈশিষ্ট্য । তিনি বিদেশে অবস্থানকালে লিখিযছিলেন, 
যখন তিনি * পরধন লোভে মন্ড” হুইয়। পরদেশে ভিক্ষাবুস্তি আচরণ 
করিতেছিলেন, তখন বঙ্গের কুললন্গনী তাহাকে স্বপ্ে বলিয়া দেন :--- 


* ওরে বাছণ, মাতৃকোবে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী দশ। তবে কেন তোর আজি ?% 


তখন তাহার চৈতন্যোদয় হয়__ 
* পালিলাম আজ্ছ্বা শ্তখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাষারূপ খনি, পুর্ণ মণিজালে ।” 


মধুসুদন “কৃষ্ণকুমারী” নাটক রচনা-কাঁলেও নাটকে অমিপাক্ষর 
পা বাবহার করিতে সাহসী হইতে পারেন নাই । সেই জগ্ত মনে 
করা অসঙ্গত নহে যে. প্পগ্মাবতী” নাটকে তিনি কম্বটি স্থানে 
অমিত্রাক্ষর পয়ার ব্যবহার করিয়া যে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আহার 
ফল আশানুরূপ হয় নাই। পরীক্ষার্থ তিন স্থানে স্বানে কথোপ- 
কথনে ভঙ্গ-অভঙ অমিতাঁক্ষর পয়ারের বাবহাঁর করিযাছিলেন :-_- 
শচী-_ প্রণাম হে দেববর, কি করেছ বল। 
কলি---পালিন্ু তোমার আজ্ঞা বতনে, ইন্দ্রাণী, 
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে | 
শচী-. (ব্যগ্রাভাবে )- কোথায় রেখেছ তারে ? 
কলি-_ এই ঘোর বনে 
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি । 
অন্যত্র-_ 
* সতত কুপথে গতি মোর। 
নলিনীরে স্থজেন বিধাতা 
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জলতলে বসি আমি স্বণাল তাহার 
হাসিয়। কণ্টকময় করি নিজবলে 1” 


তখনও মধুসুদন পয়ারের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দ্বিধায় বিচলিত । 
পরবস্তী কালে ধাহারা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের 
নাম তাহাদিগের মধো সনলাগ্রে উল্লেখযোগ্য । তিনি অমিত্র টস 
ধ্বনি ও খক্তব্যের গুরুত্ব অনুসারে বিভক্ত করিয়া এক নুতন প্রথার 
সহি করেন। 

মধুসূদন নাটকে গান বঞ্ডন করিতে পারেন নাই । 

মধুসুদন তাহার রচনায় কাহাকেও শস্তক্ষেপ করিতে দেন শাই। 
পাঁজালা শ্রাঘপ্রের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে বনুদিন প্রত্যেক মুদ্রাধন্ত্ে 
একজন “পণ্ডিত মহ।শয় ” থার্িতেন। তিনি সংস্কতভ্ত-- ইংরেজী- 
শিক্ষিত লেখক দিগের রচনায় কোথাও যদি সংস্কত-ব্যাকরণ-বিরোধা 
পদাদি থাকি বা সংস্কত অল্ঙ্কারশাক্জের নিয়মের বাতি পম দেখা 
য।ইত, তবে তিনি সে সফল সংশোধন করিয়া দিতেন । মধুসুদনের 
“শশ্মি্ নাটক্ষ লিখিত হইলে পামনারায়ণ “পণ্ডিত মহাশয়ের”, 
কাধ করিবার ভাগ পাইয়াছিলেন। রাঁমন:বরায়ণ তখন “কুলীনকুল- 
সপনস্য* প্রভৃতি নাটক রচন। করিয়। খ্যাতি লাভ কপ্রিয়াছেন। তিনি, 
বোধ হয়ঃ মধুসূদনের রচনার পরিবন্ন করিতে ছুঃসাহসী হইয্াছিলেন। 
মধুসুদন তাহাতে সম্মত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন । তিনি 
তাহার বন্ধু গৌরদাস বসাঁককে লিখিয়াছিলেন :-_ 

13010) 2৮015007892 619101)5 2 ১০৭18095015 091] 11, 
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তিনি বলেন, তিনি রামনাপ্লায়ণকে রচনায় ব্যাকরণগত ভুল 
থাকিলে তাহা সংশোধন করিতে বলিয়াছিলেন। তাহার কোন কোন 

শোধন গ্রহণ করিতে মধুসুদদনের আপত্তি ছিল ন1--“ 1) [90250 
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৩২ বাঙ্গাল নাটক 


61)11)0.৮  রামনারায়ণ রচনার কিরূপ পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব 
করিয়। মধুসূদনের আত্মসম্মানভ্ানে আঘাত করিক্জাছিলেন, তাহা বল৷ 
যায় না। মনে হয়, তিনি গ্রন্থের ভাষা আমুল পরিবর্তিত করিবার 
প্রয়াস করিয়াছিলেন ! 

মধুসৃদন যে রামনারায়ণের প্রস্তাবে রুষ্ট হুইয়াছিলেন, তাহাতে 
বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্ত তিনি যে উপযুক্ত 
সমালোচকের সমালোচনার আদর করিতেন, তাহা দেখা গিয়াছে । 
“কৃষ্তকুমারী” নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহ! কেশবচন্দ্র 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া তাহার মত জানিতে চাহিতেন । 
কেশব বাবুর সমালোচনায় নাটকের কতকগুলি ক্রটি দেখান 
হইয্সাছিল। তাহার উত্তরে মধুসুদন যে পত্র কেশব বাবুকে লিখিক়্া- 
ছিলেন, ৫১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ খুষ্টাব্দ ) তাহাতে বিনয়ের 
অভাব নাই। তিনি যাহ? লিখিয়াছিলেন, তাহার মন্মানুবাদ 
এইরূপ :-_ 

*দ্রীন “কুষ্ণকুমারী” নাটক পাঠকালে আপনি যদি বিশেষরূপে 
সেক্সপীয়রের বিষয় বিবেচনা না! করিহেন, তবে ভাল হইত । আপনি 
যে সকল ক্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলের কতকগুলি যে ক্রুটি 
তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সকলেই ক্রুটিশুন্ রচনা করি পারে 
না--সেক্সপীয়রও পারেন নাই । প্রথম শ্রেণীর অভিনেত। হিসাবে 
আপনি অবশ্থাই প্রথম শ্রেণীর নাটক-সমালোচক ; কিন্থ ইহ1 মনেও 
করিবেন না যে, বাঙ্গালায় নাটকখানির এই সকল গোপন ক্রটি লক্ষ্য 
করিতে পারেন, এমন তিন জন লোকও আছেন |” 

এই পত্রেই মধুসুদন ভাষা-সম্বন্ষে লিখেন__ 

“ আপনি যে এই নাটকের ভাষাম্ম প্রীত হইয়াছেন, তাহ। আমার 
পক্ষে আনন্দের বিষয় । লিখিতে লিখিতে রচনা প্রাঞ্জল হয় --আপনি 
জানেন, আমি নুতন ব্রতী । আশা করি, আমি ক্রমে উন্নতি লাভ 
করিব ।” 
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আবার _ 
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রাজনারায়ণ বাবু মধুসুদনকে সিংহল-বিজয় সন্বন্ধে কাব্য রচন। 
করিতে বলিয়াঞছিলেন। বাঙ্গালী কর্তৃক অন্য দেশ জয়ের কথ! 
দেশাত্মবোধ-প্রচারক রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে আনন্দদায়ক ছিল। 
মধুসুদন তাহাকে লিখিম়া:ছলেন---“ আমি ঘটন।টি ভুলিয়। গিষ্সাছি ; 
কোন্‌ পুস্তকে পাইব, তাহাও জানি না) তাহা আমাকে জানাইয়া 
দিবেন 1৮ 

তিনি কেশব বাবুকে ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে “কুষ্ণকুমারী” 
নাটকে হাস্যরস সঞ্চার করিতে দিতেও প্রস্তুত ছিলেন । 

ডক্টুর গুকুমার সেন 'কৃষ্ণকুমারী” নাটকের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে 
লিখিম্সাঞ্েন :-__- 

«ইতিহাস হইতে আখাানবন্ত্র গ্রহণ করিয়া লেখ। বাজালা 
নাট্য-রচনার মধ্যে “কুষ্ণকুমারা” নাটক প্রথম । মধুসুদন নাটকটির 
বিষয়-বস্ত সাক্ষাৎ ভবে টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করেন নাই; 
১৭৭৯ শকান্দের (অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৮ শ্রীষ্টাব্দের ) পৌস্সংখ্যা 
বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “কুষ্ণকুমারীর 
ইতিহাস” প্রবন্ধটি মধুসূদনের সাক্ষী উপজীবা ছিল বলিম্কা মনে হয়। 
তবে ইতিহাসকা1হিনীর সহিত নাটককাহিনীর সম্পর্ক নিতাস্তই ক্ষীণ । 
তাঁই “কুষ্ণনুমারী” নাটককে সর্বাংশে এতিহাসিক নাটক বলা 
চলে না 1১ 

সত্যেন্্রনাথের রচনা! হুইতে মধুসূদন রচনার প্ররোচনা পাইয়া 
ছিলেন কি না, বলা যায় না। ছুঃখের বিষয়, পুর্বেবাদ্ধত মন্তব্যে 
ডক্টর সেন যদিও স্বীকার করিস্জাছেন, সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 
রি মধুসুদনের সাক্ষাৎ উপজীব্য ছিল বলিস মনে হয় ”-_তথাপি 
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৩৪ বাঙাল নাটক 


বলিম্বাছেন মধুসুদ্ন “নাটকটির বিষয়-বস্ত্র সাক্ষাৎ ভাবে টডের 
রাজস্থ'ন হইতে গ্রহণ করেন নাই” ! মধুসুদদন যে টডের গ্রন্থ 
পাঠ করেন নাই এবং তাহ! হইতে নাটকখানির বিষয়-বস্ত গ্রহণ 
করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? মধুসুদন যে টডের “রাজস্থান, 
দেখিতে ক্রটি করেন নাই, তাহা তীাহাগ লিখিত পত্রে বুঝিতে পাবা 
যায়। বাস্তবিক টডের "রাজস্থান বাঙ্গালায় বিশেষ আদপলাভ 
করিয়াছিল । উহা! বাঙ্গালায় দুইবার অনুদিত হয়; প্রগম অনুবাদ 
করান --বরদাকান্ত মিত্র, দ্বিতীয় বরাট প্রেসের অধিকারী অঘোরনাথ 
বরাট-_এই অনুবাদ যন্ডেশর মুখোপাধ্যায় করিয়ান্িলেন । রঙ্গলাঃ। 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পপন্সিনীর উপাখান'? ও “কম্মদেবা”_কাব্যদয় 
রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত । 

নাটকে ইতিহাসের অনুসরণ কতটুকু হইতে পারে, তাহ বলা যায় 
না-কারণ, তাহাতে কল্লণারগ্জন অনিবান্য । সেঞ্সপীয়রের ইংল ক 
সংক্রান্ত এতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে ডাউডেন লিখিয়াছেন :-_- 
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মধুপুদনের লিখিত পত্রে দেখ। বায়, “কুফ্বুমাঞগী' নাটক বাহাতে 
অভিনীত হয়, সে জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন । কিন্তু তাহার 
আগ্রহ পুর্ণ হয নাই। ইহাতে মম্মীহত হইয়া তিনি আর অনেক 
দিন নাটক রচন! করেন নাই। বাঙ্গাল সাহিত্যের পক্ষে ইহ! 
ছুর্ভাগ্য । 

এই সময়ে মুসলমান পাত্রপাত্রী লইয়া! একখানি নাটক রচন। 
করিবার অভিপ্রায্ম মধুসূদনের ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন-__ 
মুসলমানর! হিন্দুদিগের তুলনায্ম অধিক উগ্র এবং সেইজন্য মুসলমান 
পাত্রপাত্রীতে রিপুগ্রভাব প্রদর্শনের অধিক স্বিধা হইবে । তিনি 
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রিজিয়্াকে কেন্দ্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিবেন স্থির 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বেলগাছিয়ায় বা যতীন্মমোহন ঠাকুরের 
রঙ্গমঞ্চ “কষ্ণকুমারী” নাটক অভিনীত না হওয়ায় তিনি আর নাটক 
রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। 

তিনি আবার বাঙ্গাল নাটক রচন। করিয়াছিলেন । তখন তিনি-__ 
হেমচজ্জ্ের ভাষায় _ 


* ক্ষিপুগ্রহপ্রায় ধরাতে আসিমা 
জ্বলিয়া হইল শেষ |” 


“মায়া-কানন' নাটকের প্রকাশক শরচ্ন্দ্র ঘোষ ও অখিলনাথ 
চট্োোপাধ্যায় উহার « বিজ্ঞাপনে” লিথিয়াছিলেন :--- 

“বদকবিশিরোমণি ও স্থগুাসিদ্ধ নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দু 
পীড়িত শব্যায় শয়ন করিয়া "মায়া-ক।নন নামে এই নাটকখানি 
রচনা করেন। বঙ্গ-রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরাই 
তাহাকে ছুইখানি উত্ুকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলাম । তদনুসাঁরে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক 
ও "বিষ না ধন্ুগুণ' নামে আর একখানি নাটকের কতক অংশ রচন। 
করেন । ঢেখা। সমাপ্ত হইবার অগ্রে তাহাকে উপযুক্ত মূল্য দিয়! 
এবং পীড়াকালীন সাহাধ্যদান করিয়া আমরা উভয়ে এ ছুই নাটকের 
অধকারিত্ব-ন্বস্ব এবং বঙছগ-রজভূমে অভিনয়ের অধিকার ক্রয় 
করিয়াছি । * কু ক্ষ মায়া-কানন; বিয়োগান্ত নাটক । ইহার অন্তর্গত 
করুণ রস পাঠ করিয়া কোনক্রমে অশ্রু সংবরণ করা যায় না ৮ 

যে রোগশব্যা তাহার সৃতুযুশয্যা হইয়াছিল, দেই রোগশব্যায় 
অর্থাভাবহেতু মধুসূদন “মায়া-কাঁনন” রচন৷ করিয়াছিলেন । ইহাতে 
'শর্টিন্ঠা, নাটকের বা “কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ওজ্ভ্বল্য না থাকিলেও 
ইহা মধুসূদনের অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে মনোরম হইয়াছে । ইহ! 
গদ্যে লিখিত। পুর্বেবিই বলা৷ হইয়াছে, “পল্মাবতী” নাটকে মধুসূদন 
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অমিত্রাক্ষর পয়ারাদি-_-পরীক্ষা হিসাবে--অতি অল্লপমাত্রায় ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, কিন্তু 'বুঞ্চকুমারী” নাটকের “মঙ্গলাচরণে ৮ বলিয়া- 
ছিলেন, অমিত্রাক্ষর পদ্য দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না হওয়ায় 
তাহা ব্যবহার করিতে সাহস করেন নাই। অমিত্রাক্ষরে তাহার 
যশঃ অতুলনীয় । কিন্থ্ধ তীহার পুর্বে কালীপ্রস্ন সিংহ এই ছন্দ 
ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে পয়ারের নিয়মও লঙ্ঘন 
করিয়াছিলেন ।-__ 


হে সভ্ভন. স্বভাবের স্রনিশ্মল পটে, 
রহস্য রসের রঙ্গে 
চিত্রিন্থ চরিত্র -দেবী সরম্বতী-বরে। 
কৃপাচক্ষে হের একবার ; পরে বিবেচনা মতে 
যার বা অধিক আছে *তিরস্ফার কিন্দা পুরস্কার? 
দিও তাহ মোরে--বহুমানে লব শির পাতি ।% 
মধুসুদনের দেশাত্ববোধ রাজনীতিক আন্দোলনে আ'শ্মাপ্রকাশ 
করে নাই বটে, কিন্তু ভীঙাপ রচনায় তাহার স্ফুত্তি স্ুস্পন্ঠ। 
চতুদ্দশপর্দী কবিতাবলী”তে তান “ভারতভূমি” কবিতাম্ম আক্ষেপ 
করিয়াছিলেন :-_ 
“কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী, 
চন্দন হইল বিষ, স্পা তিত অতি ?%” 
আর “সমাপ্ডেতে” তিনি দেশমাতৃকার চরণে প্রার্থনা জানীইয়াছিলেন__ 
«এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে, 
জ্যোতিম্ময় কর বল ভারত-রতনে ।” 
তাহার 'কৃষ্চকুমারী' নাটকে ভীম লিংহের খেদোক্তি বহুদিন এ 
দেশের গগন-পবন মুখরিত করিয়াছিল :__ 
“ভগবতি, এ ভারত ডরমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের 
পূর্ববকালীন বুস্তীস্তসকল স্মরণ হলে, আমরা যে মানুষ কোন মতেই 
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এ বিশ্বাস হয় না জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল 
হলেন, তা বল্‌্তে পারি নে। হায়! হায়! তেমন কোন লবণাহ্ছু- 
তরঙ্গ কোন স্থমিস্টবারি ন্দ'তে প্রবেশ ক'রে তার স্ুস্বাদ নস্ট করে, 
এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে । ভগবতি, 
আমরা কি আর এ অপমান হতে কখনও অব্যাহতি পাবে ?, 

একদিন চিতোরের প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠটে অশরীরী বাণী যেমন ধবনিত 
হইত-_“ময় ভখা হো”--তেমনই এই আক্ষেপ বহুকাল এ দেশে 
পবনিতত - প্রতিধবনিত হইয়াছে । 

মধুসুদন যে ছইখানি 'প্রহসন রচন। করিয়াছিলেন সে ছইখানিও 
বিশেষ উল্লেখযোগা । যে সম্প্রদায় ইংরেজী শিখিয়া-- বস্কিমচন্দ্র 
নাহাদিগেখ কথায় বলিয়াছেন, তাহারা *“ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, 
লাগায়ে বিলাতী ঝুঁন্ধর সকল্রেই সেবা করেন” তাহাদিগের দল 
পুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাদিগের স্বরূপ “একেই কি বলে সভ্যতা ? 
পহুসনে এবং ঘে রক্ষণশীল হিন্দুরা আচারের আবরণে ভগ্জামী ও 
দুর্নীতি গোপন ক্বীখিতেন ণ্বুড় শালিকের ঘাড়ে ক" প্রহসনে 
উতাহাদিগের স্বব্ূপ চিত্রিত হইয়াছিল । শেষোক্তদিগের বর্ণনা: 


“বাহিরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধ্মধোয়া। 
পুণ্য-খাতায় জমা শুন্য, ভ শু1মীতে চারটি পোয়া ॥ 
তাহাদিগের প্রতীককেই-_ 
“শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুড়িয়ে খোয়ের মোয়। 
যেমন কম্ম ফল্লো ধণ্মন, বুড শ।লিকের ঘাড়ে রৌয়৷ ॥৮ 


প্রথম প্রহসনের প্রতিপাদ্চ কি, তাহা পুস্তক-শেষে হরকামিনীর 
উক্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে :__ 

“বেহায়ারা আবার বলে কি যে, আমরা সাষেবদের মতন সভ্য 
হয়েছি । হা, আমার পোড়াকপাল ! মদমাস খ্যেয়ে চলাটলি কল্লেই 
কি সভ্য হয় ?-একেই কি বলে সভ্যত' ?” 
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মুরোপীয় সভাতা যে স্মেচ্ছাচারি 5 নহে সভ্যতার যে দায়ি 
আছে এবং সে দায়িত্ব গুরুত্বপুর্ণ তাস্কা না বুঝিলে সমাজের অনিন্ 
অনিবার্ধ্য-- তাহাই মধুদুদন বুঝা ইয়াছেন । 

ডক্টর স্থক্ুমার সেনের অনুমান :_ 

““বুড় শালিকের ঘাড়ে রো" লিখিয়া মধুসূদন সেকালের 
কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সম্প্রদায়কে চটাইয়াছিলেন। 
সেইজন্য এই চমণ্কার প্রহুসনটি বথোপযুক্ত আদর পায় নাই। 
মাহার। «একেই কি বলে সভ্যতা” পিয়া বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রানিচিজে 
উল্লমিত হইয্ী উঠিয্াছিলেন, তাহার এখন নিজেদের নিখুঁত ছবি 
দেশিয়। জন্দ হইয়া গেলেন । নবাতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী ছুই দলকে ই 
খাটাইবার ফলে প্রহসন দুইখাঁনি বুদিন যাঁবশ অভিনীত হইতে 
পারিল না ।” 

এই প্রহুসনদ্বম্ম যে কেবল সমাজের দুষ্ট ক্ষত প্রকাশ করিয়। 
দ্িয়াডিলঃ তাহাই নহে; ইহাদিগের ভাষা সরল, সহজ ও সরস। 
মধুসৃদনের নাটক কয়খানিতে তে ভাঁষ। সরল হইঝা আ-সয়াছিল, 
প্রহসন্দ্য়ে তাহার সরলঙার সঙ্গে সরসতা। সংঘু ঞ হয় । 

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কত-ব্যবসাম্ীদিগের যে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছেন-- সেই ভাষা “প্রথম মহত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাণ্ড হইল”, আহ 
কিরূপ হিল, তাহা! আমরা বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের “প্রথম ভাগে'র 
পুর্বববস্তী "শিশুবোধকে” পত্র লিখিবার ধার! শিক্ষাক্স--পসাবিনী- 
ধশ্মাশ্রিতা”-- *গুণাধিকা। স্বধষ্পরিপালিক1 শ্মতী মালতী মঞ্জরী 
দেবীর”-__“ধনাভিলাষে পরদেশে* অবস্থানকারী স্বামী--“এহছিক- 
পারত্রিক-নিস্তার কর্তক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণের মধ্যম 
ভট্টাচাধ্যকে” লিখিত পত্রে পাই। 

যে বসর “শশ্ি? নাটক প্রকাশিত হয়, ০সেই বশুসরেই কাঁলী- 
প্রাসম্ন সিংহের “মালতা-নাধব, (ভবভতির প্রসিদ্ধ সংস্কত নাটক 
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অবলম্বনে লিখিত ) প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন 
লিখিয়াছিলেন :-_- 

*মদ্রচিত মত্প্রনীভ ও মদনুমোদিত অন্যান্য নাটক হইতে 
“মালতী-মাধবে”র ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, কারণ অভিনয়াহ নাটক- 
সকল ইদানীন্তন যে ভাষাম্ম লিখিত হইতেছে আমিও সেই রূপ 
অবলম্বন করিয়া ঈপ্সদিত বিষয় স্থসিদ্ধকরণ-মানসে সচেষ্ট ছিলাম 1” 

মধুসুদনের ভাষার আদর্শ এইরূপে গৃহীত হইয়াছিল । 

নাটক যাহাতে অভিনীত হয়, সে বিষয়ে মধুসুদনের কিরূপ 
আগ্রহ ছিল, তাহ! “কৃষ্ণকুমারী” নাটক সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়কে লিখিত তাহার পঞ্জে বুঝিতে পারা যায়। (সই পত্রে 
তাহার রচিত প্রহুসনদ্বক্ অভিনীত না হওয়ায় তাহার মনোবেদন। 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল । “কুঞ্ণকুমারী” নাটক সিংহদিগের বেলগাছিয়ার 
বাগান বাড়ীতে অভিনাত হয়, ইহাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। তিনি 
কেশব বাবুকে সেই ব্যবস্থা করিতে অনুরোধান্তে লিখেন : 

“মনে রাখিবেন, আপনার পুর্বেন প্রহসনঘয় সম্বন্ধে আমার 
পন্ম» করিয়াছিলেন । এ বারও যদি আপনারা সেইরূপ করেন, 
তবে মামি বাঙ্গাল! ভাষা বজ্জন করিয়া হিক্রু বা চীনা ভাবায় 
রচনা করিব ।* 

“ধুপ্মতিতে এই পত্রখানি গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথ সোম মুদ্রিত 
করিঝা। গিয়াছেন। 

তখনও বাঙ্গালা পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
সেইজন্। কেহ নাটক রচনা করিলে তাহার অভিনয়ের জন্য 
অভিনয়ামোদী কলিকাতার কয়জন ধনীর অন্ুঞ্হের উপর নির্ভর 
করিতে হইত । 

পেশাদারী রঙ্গালমম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অবস্থার কিরূপ 
পরিবর্তন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি । তখন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
নাটকের বিশেষ আদর হইস্মাছে। মনোমোহন থিযেটারের অধিকারী 
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মনোমোহন পাড়ে তাহার একখানি নাটক অভিনম্মার্থ পাইতে 
চাছেন। অধিকারাঁকে সেজন্য প্রথমে কত টাক। দিতে হইবে, তাহা 
স্থির হয়। নাটক তখন লিখিত হুইতেছিল। নাটক রচনা শেষ 
হইলে ছিজেন্দ্রলাল অধিকারী মহাশয়কে সংবাদ দিলেন এবং তিন 
নাটক-পাঠ শুনিবার জন্য ছ্বিজেন্দ্রলালের গুহে আনিলেন। দ্বিজেক্দ্র- 
লাল তাহ!কে চুক্তি অনুসারে দেখ টাকার বিষয় স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। মনে।মোহন বাবু নিদ্ধারিত টাকা আনিতে ভুলিয়া গিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলেন এবং অল্প সময় পরে শিদ্ধীরিত 
টাক লইয়া ফিরিক্সা আসিয়! তাহা দ্বিজেন্দ্রলালকে দিলেন । 
ছিজেন্দ্রলাল নাটক পড়িয়া শুনাইলেন। রঙ্গালয়ের অধিকারা 
জানিতেন, দ্বিজেন্্লালের নাটক অভিনীত হইলে তিনি লাভবান 
হইবেন; ছিজেন্দ্রল।ল জানিতেন, আধকারীর নিকট হইতে তান 
রচনার মুল্য পাইবেন। রঙ্গালয়ের এই ব্যবস।মিক দিক মধুপুদনের 
সময় গঠিত হয় নাই । কাঁপণ, তখনও পেশাদারা রঙ্গালয় ছিল না । 
মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক-_প্রকৃত বাঙ্গালা নাটক -- প্রথম রচিত 
করেন, সেজন্য ভাষাকে প্রম্নোজনের উপযোগী করেন এবং বাঙ্গালা 
(প্রকৃত নাটকের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা করেন__যেন তিনি উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া নিপুণ শিল্পীর মত প্রতিমা-গঠন করিয়াছিলেন এবং তাহার 
পরে সেই প্রতিমা শ্রদ্ধার গঙ্গোদকে বিধৌত রত্বপেদ্দীতে গ্রতিচিত 
করিয়া ভক্তির পঞ্চপ্রদাপে তাহার আরতি করিয়াছিলেন এবং 
।আপনার নিষ্ঠায় তাহাতে প্রাণ-প্রতিঠ্। করিতেও সমর্থ হুইয়াছিলেন। 
প্রধানদিগের মধ্যে মধুসুদনের পরেই দীনবন্ধু মিত্রের নামোলেখ 
করিতে হয়। ১৮৭৩ খষ্টাব্দে মধুসুদনের মৃত্যু হয় ; ১৮৬০ খুষ্টাব্দে 
অর্থাৎ যে বৎসর মধুসুদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারা রচ্ত হয়, 
সেই বসপেই দীনবন্ধুর “নীলদর্পণং নাম লাটকম্‌' ঢাক? হইতে 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্তে দীনবন্ধুর নাম ছিল না; লিখিত ছিল---“নাল- 
কর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমক্করেণ ০কন:চ৩ পথিকেনাভি- 
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প্রনীতম।” কেন যে ইহাতে গ্রস্থকারের নাম ছিল না, তাহা 
নাটকখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেই সকল 
হইতেই বুঝিতে পারা যায় । 

মধুসুদ্ঘনের “শর্িষ্ঠ)” নাটক ও দীনবদ্ধুর “নীলদর্পণ”--এই 
দুইখানি নাটক প্রকাশের মধ্যে বাঙ্গালায় অনেকগুলি নাটক 
প্রকাশিত হইয়াছিল । রামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্ববন্” নাটকের 
অনুকরণে যেমন, মধুসূদনের “শশ্রিষ্ঠা, নাটকের অনুকরণেও তেমনই 
বহু নাটক প্রকাশিত হয় । সে সকলের দীর্ঘ তালিক প্রদানের 
কোন প্রয়োজন নাই। সেগুলি যে আজ বিস্মৃতির আতলতলে 
তাহাদিগের উপযুক্ত স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পার! 
যায়, তাহণদিগের অসারতাই তাহাদিগের অনাদরের কারণ । বিশেষ-_ 
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দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” যে কাধ্য করিয়াছে, নবযুগের ইতিহাসে 
কেবল মিসেস স্টো-র “মকাকার কুটার সেইরূপ কাধ্য করিয়াছে । 
ডিকেন্সের উপন্াসগুলিও ছুর্মীতি ও কদাচার নিবারণে সেরূপ 
সাফল্যলাভ করে নাই। ফট োলিখিত উপন্ঠাস আমেরিকায় 
ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে লোকমত উদ্রিক্ত করিয়া যেরূপ কাধ্য 
করিয়াছিল, দীনবন্ধুর নাটক এই প্রদেশে নীলকরদিগের অত্যাচার- 
দুরীকরণে সেইবূপ কাধ্য করিস্জাছিল। গলাচরণ বাবু লিখি্সমাছেন__ 
“এই গ্রন্থের খ্যাতি কেবল কবিত্বগুণে নহে, লং সাহেবের কারাবাস 
বশভও হুইম্সাছে ৮৮ লং মধুসৃ্দনের ছারা এই নাটক ইংরেজীতে 
অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিয্াছিলেন; কিন্ত্ত সেই “অপরাধে, 
তাহার অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড দেশব।পী আন্দোলনের পরোক্ষ কাঁরণ-_ 
প্রত্যক্ষ কারণ 'নীলদর্পণ*; আর দেই আন্দোলনের মুখ্য ফল 
নীলকরের অত্যাচার-নিবারণ হইলেও তাহার গৌণ ফল- পরাধীন 
দেশে গণ-আন্দোলন ও গণশক্তির পুট্রিসাধন । 
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এ দেশে ও বিদেশে পাটের চাহিদা বুদ্ধির এবং জান্মানীতে 
কৃত্রিম নীলবর্ণের উপকরণ উত্পাদনের পুর্বেব বাঙ্গালা হইতে রগ্তান। 
পণ্যের মধ্যে নীলই প্রধান ছিল। ১৮৫৮-৫৯ খুষ্টান্দে বাজালায় 
৪০ হাজার ৭ শত ৬৩ মণ নীল প্রস্তৃত হয়--উহ1। কৃষিজ পণ্যের 
শতকরা ৩৮ ভাগেরও কিছু অধিক । জিলা ভাগ করিলে দেখা যায়, 
উত্ুপন্ন নীলের হিসাব এইরূপ :-_ 


ম্‌ণ 
রাজসাহী ৩,৫১২ 
মালদহ ২,৭৭৭ 
মুর্শিদাবাদ ৪১৯১২ 
নদীয়। ৮১০২৩ 
যশোহর ৮১৬৩৫ 
ফরিদপুর ১,৪৮৮ 


নীলকর ফুরোপীয়গণ কিরূপ রাজোচিত ভাবে এ দেশে বাস 
করিতেন, তাহ। আমরা গ্রান্ট প্রণীত 7২০7৪] [3110 10) 7391065%] নামক 
মনোজ্ঞ পুস্তক হইতে জানিতে পারি। এই নীলকরদিগের প্রতাপ 
যেমন অসাধারণ ছিল, অত্যাচারের তেমনই অন্ত ছিল না। দীনবন্ধু 
সেই অত্যাচারের স্বরূপ “নীলদর্পণে দেখাইয়াছেন। তাহাতে ঘে 
সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল, সে সম্প্রদায় এ দেশের শাসক 
সম্প্রদ্ধায়ের জাতি । 


বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :-- 


* «নীলদর্পণ' যুরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদ্দিত ও পঠিত 
হইয়াছিল। এএই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। 
গ্রন্থের সৌভাগ্য ধতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিশু ছিলেন, 
প্রায় তাহার সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার 
প্রচার করিয়। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ 
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হইয়াছিলেন। % ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন 
দত্ত গোপনে তিরস্কত ও অব্মানিত হইয্াছিলেন এবং শুনিয্সাছি, শেষে 
তাহার জীবন-নির্বাহের উপায় স্থপ্রিম কোর্টের চাকরী পধ্যন্ত ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইয্মাছিলেন। গ্রস্থকর্তী নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত 
হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোহধিক বিপদ্রগ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
এক দিন রাত্রে 'নীলদর্পণ' লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘন। পর 
হইতেছিলেন। কুল হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ 
জলমগ্ন হুইতে লাগিল । দীাড়ী-মাৰী সকলেই সম্ভরণ আরম্ভ করিল; 
দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম, দীনবন্ধু “নীলদর্পণ' হস্তে করিয়া জলমজ্জনো ম্তুখ 
নৌকায় বসিয়া রহিলেন । এমন সময়ে হঠাৎ একজন সম্ভরণকারীর 
পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, “য় নাই, 
এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে । বাস্তব নিকটে চর 
ছিল, তথায় নৌক। আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়। 
নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ 
'নীলদর্পণ” তাহার হস্তে রহিয়াছে ।”” , 

ভাগাএমে জোয়ার আসিবার পুর্বেন দূরে দাড়ের শব্দ শুনা যায়--- 
একখানি নৌক? যাইতেছিল। ডাকিলে সেই নৌকার আরোহীরা 
আসিয়া দীনবন্ধু প্রভৃতির উদ্ধার সাধন করে । 

১০০৮ বঙ্গাব্দে দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ “সাহিত্য” পত্রে “বঙ্গে নীল", 
শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন। সীটনকার তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি 
এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মেঘনায় 
দীনবন্ধুর বিপদ্সন্বন্ষে মন্তব্য করিসম্াছিলেন-_-“ 1১11181)5 বরুণ 
দেবত। ১7৬৫৭ 10117) ৮ 

'নীলদর্পণে”র ভূমিকায় দীনবন্ধু নীলকরদিগকে উদ্দেশ করিয়। 
লিখিম়াছিলেন :-__ 


«* ইনি সরকারী কশ্মচারী হইয়াও ইংরেজীতে অন্দিত “নীলদর্পণ” ডাকে প্রচারের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। 


৪৪ বাঙজালা নাটক 


« তোমর! এক্ষণে দশমুদ্রা-ব্ষ্ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, 
তাহাতে প্রজাপঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত 
আছ; কেবল ধনলোভপরতভন্ত হইয়। প্রকাশ করণে অনিচ্ছুক । ক্ষ কষ 
দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকঘয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র 
পরিপুর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমত বিবেচনা! করুক, 
তোমাদের মনে কখনই আনন্দ জম্মিতে পারে না; যেহেতু তোমর। 
তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ । রজতে? 
কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ শক্তি! ত্রিংশশ মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ 
জুডাস খুষ্টধণ্ম-প্রচারক মহাত্বা ঘাজসকে করাল পাইলেট-করে 
অর্পণ করিয়াছিলেন, সম্পাদক-যুগল সহজ্রমুদ্রালৌভ-পরবশ হইয়া 
উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে 
আশ্চর্য) কি ?” 

এইরূপ স্পষ্টোক্তিতে যে নীলকরগণ ও ইংরেজী সংবাদপত্রদ্ধয়ের 
পরিচালকরা উগ্র হইয়া উঠিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ 
থাকিতে পারে না। 

কিন্তু “নীলদর্পণ” ঘষে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয়। এরূপ সাফল্য সচরাচর হয় না। 

লং "নীলদর্পণে'র ইংরেজী ভুমিকায় বলিয়াছিলেন, ইহাতে দেখান 
হইয়াছে ০9111010007 06107804101710 1010 28 চাট] 28 10110 
7১০8১811111 ইয়ং আয়ালগ্ডের ভূম্যধিকারী ও কৃষকসম্প্রদায়ের কথায় 
ইহাই বলিয়াছেন । 

ফ্রেজার তাহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে “নীলদর্পণ সম্বন্ধে 
মত প্রকাশ করিয়াছেন-- ইহাতে 80800) 14 1)11661 (১1) 112110061১ 
--বিষাদময় ঘটন। পুঞ্জীভূত করা হইয়াছে । বোধ হয়; শ্রয়ৌজন 
ছিল বলয়াই দীনবন্ধু তাহ করিয়াছিলেন । 

এক দিকে "নীলদর্পণ”, আর এক দিকে “হিন্দু পেটি,য়ট” পত্রে 
হুরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ-__প্রজাদিগকে উৎসাহিত করিয্াছিল। 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু ৪৫ 


তাহারা প্রথম সত্াগ্রহু করিয়া নীল বপন করিতে অস্বীকার 
করে। 


তখন “বীরাজে”র গান-_- 


“নীল-বাঁদরে সোণার বাংল কলে এবার ভরে খার। 
অসময়ে হারিশ মল, লং-এর হ'ল কারাগার । 
প্রজার আর প্রাণ বাঁচান ভার। 
হি নু দঃ পু 
যত উন্পাজুরের রাজত্ব হ'ল, সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার 1৮ 


বঙ্কিমচন্দট বলিয়াছেন--দীনবন্ধুর “অলৌকিক এবং তীব্র 
সহানুভূতির ফলেই তাহার প্রথম নাটক প্রণয়ন”, “ 'নীলদর্পণে, 
গ্রস্থকারের অভিজ্ভত। এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল 
বলিয়াই *নীলদর্পণ,” তাহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী ।” 

. বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :__ 

পকাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যাস্যটি । তাহ1 ছাড়িয়া সমাজ- 
সংস্করণকে মুখা উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিম্ষল হয়। কিন্তু 
“নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাঁব্যাংশে তাহ! উত্কৃষ্ট । 
তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহুময়ী সহানুভূতি সকলই 
মাধুধ্যময় করিয়! তুলিয়াছে।” ৮৮ 

দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আর দুইটি মন্তব্য তাহার নাটক- 
সমালোচকছিগের পক্ষে প্রয়োজন :-_ 
৮৮১) এতীহার সহানুভূতি তাহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই 
নিজে সমানুক্তুতির অধীন। তীহার সববব্যাপা সহানুভূতি তাহাকে 
যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন | 

(২) দ্দীনবন্ধুকে রাজকাধ্যানুরোধে, মণিপুর হুইভে পাঞ্জাৰ 
পর্যন্ত, দাজিলিং হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে 
হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার 


৪৬ বাঙ্গাল! নাটক 


জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত । লোকের সঙ্গে মিশিবার তার 
অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহলাদ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকের 
সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লে।কের 
কন্যা, আছ্রীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, 
রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, 
পক্ষান্তরে নিমচটাদের মত সনুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত 
নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুস্য-শোশিত-পায়িনা 
নগরবাসিনী রাঁক্ষসী, নদেরটাদ হেমটাদদের মত 'উনপাজুরে বরাঘুরে' 
হাপ-পাড়াগেঁয়ে হাপ-সনথুরে বয়াটে ছেলে, খটিরামের মত ডেপুটি, 
নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদাগীর, উড়ে বেহারা, ছুলে 
বেহারা, পেঁচোপ মা কাওরাণীর মত লোকের পধ্যস্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র 
জানিতেন। তাঁহারা কি করে,ক বলে, তাহ ঠিক জানিতেন। 
কলমের মুখে তাহ। ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,_ আর কোন 
বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাহার আদুরীর মত অনেক 
আদুরী আমি দেখিয়াছি,_তাহারা ঠিক আঁছুরী । নদেরটাদ হেমাদ 
আমি দেখিয়াছি--তাহারা ঠিক নদেরটাদ বা হেমটাদ। মল্লিক! 
দেখা গিয়াছে-_ঠিক অমনি ফুটন্ত মলিকা । দীনবন্ধু অনেক সময়েই 
শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের হ্যাযখ জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। 
চিত্রগুলি গঠিতেন। ক্ষ %% এটুকু গেল তাহার 1২9%118107, 
তাহার উপর 1076811%09 করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল । সম্মথে 
জীবন্ত আদর্শ পলাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়। তাহার ঘাড়ের 
উপর অন্যের গুণ চাপাইয়া দিতেন । যেখানে যেটি সাজে, তাহ। 
বসাইতে জানিতেন 1৮ 

দীনবন্ধু সহানুভূতির সঙজে কোনরূপ আপোষ বন্দোবস্ত করিতে 
পাঁরিতেন না। সেই জন্য তিনি যে চরিত্র অক্কিত করিতেন, তাহাতে 
দোষ বা গুণ কিছুই বাদ দিতে পারতেন না। সেক্সপীয়র ক্যালিবন 
অহ্কিত করিয়্াছিলেন-_ভাহাকে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ করেন নাই। 


মধুসুদন ও দীনবন্ধু ৪৭ 


দীনবন্ধু স্ষ্টি-কৌশল যথেষ$ ছিল; কিন্ত্বু “যাহা সুশ্ম, কোমল, 
মধুর, অকুত্রিম, করুণ, প্রশাস্ত--সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার 
ছিল না11” এ কথা সর্ব স্বীকাধ্য নহে। | 

ইহার পরে হাহ্যরসের কথ।। দীনবন্ধুর নাটকে প্রচুর হাস্যরস 
আছে । কিন্তু তাহা বর্তমান সময়ের লোকের শ্বীতিঞ্দ না হইবার 
কারণের অভাব নাই। তাহ। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ নৈপ্ুণ্যসহক!রে 
বুঝাইয়। দিয্সাছেন :__ 

“আগেকার দেশীফ ব্যঙ্গ- প্রণালী এক জাতীয় ছিল -- এখন আর 
এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে । আগেকার 
লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত ; এখন সরুর উপর লোকের 
অন্বরাগ । আগেকার পসিক লাঠিয়!লের ন্যায় মোট! লাঠি লইয়া 
সজোরে শক্রর মাথাঁযস মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। 
এখনকার রসিকেরা ডান্তশরের মত, সরু লালসেটখানি বাহির করিয়। 
কথন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়। দেন, কিছু জানিতে পার! 
যায নাঃ কিন্ধু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতগুখে বাহির হইয়া ধার । এখন 
ইংরেজ-শাসিত সমাজে ভাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি_ লাঠিষ্জালের বড় দুরবস্থা । 
সাহিত্য-সমাঁজে লাঠিফ্জাল আর নাই, এমন নহে-_দুর্ভাগ্যকমে 

ংখ্যায় কিছু বাড়িয্মাছে ; কিন্তু ভাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে 

বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষ। নাই, কোথাকস মারিতে 
কোথায় মারে । লোক হাসায় বটে, কিন্থ্ধ হাচ্যের পাত্র তাহার 
স্বয়ং । জশ্বরগুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতী লাঠিয়াল ছিলেন না। 
তাহাদের হাতে পাক বাশের মেটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, 
শিক্ষীও বিচিত্র 1 

রবীক্দনাথ লিখিম্াছেন :-_ 

*“ন্শ্মিল শুভ সংযত হাশ্ঠ বঙ্ষিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন 
করেন। তশুপুর্বেবে হাশ্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে 
বসিতে দেওয়া হইত না। কু ক্গ %* বক্কিম সর্ববপ্রথমে হাশ্যরসকে 
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সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া 
দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাশ্যরস বদ্ধ নহে; উজ্জ্বল 
শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে । 
ক ঞ্ %* যে বন্ধিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রর উত্স উন্মুক্ত 
করিয়াছেন, সেই বহ্ধিম আনন্দের উদয়-শিখর হইতে নবজা গ্রত 
বঙ্গসাহিত্যের উপর হাগ্যের আলোক বিকীণ করিয়া দিয়াছেন |» 

দীনবন্ধুর নাটকগুলির আলোচনা-প্রসঙ্গে বাঙ্গাল সাহিত্যে 
হাঁহ্যরসের বিষয় বিস্ততভাবে বিবেচনা কর। স্বাভাবিক । কারণ, 
তাহার নাটকগুলির মধ্যে 'নীলদর্পণ”, ও “কমলে কামিনী, ব্যতীত 
অবশিষ্ট কয়খানি হয় প্রহসন, নহেত সে সকলে প্রহসনের লক্ষণই 
অধিক । 
” হান্তযরসের প্রকাশ ছুইভাবে হইতে পারে । ইংরেজীতে এই 
দুই ভাঁবকে 7 ও 1)0071)00 বল! হয়। ইংরেজ কবি টেনিশনের 
রচনায় হাশ্যরসবিকাশ সর্বত্র সংযত ও নিম্মল। তাহার হাশ্যরসের 
আলোচন। করিতে যাইয়া! ম্টন লুস বলিয়াছেন :-- 

৮৬৬) 1017. 190 1007000 2১ & 0012. 01 191005 2,00108500 
(0 (1)0 11010116905 %/1)0168,9 1)0111007 19 20 1)12% 0 1100787170011101) 
10070858560 609 6150 60006107075 2 8100 0050 23 01100171100 0101) 
11001171005 1)1% (191)95091005 181)05 2,1)0 010)06101) 11)010098 
1১০6 67005091005 61001721515 90 10001700117 11701007989 106 
(0:111)9001709 1.৮ 

সেই কারণে %1॥ অনেক স্থলে মনীষীর নিম্মম হান, কিন্তু 
])1817)0।1৮ প্রতিভাশালীর অন্তদৃণিহেতু অশ্রুর উপরেও মু হান্ছের 
নিগ্ধ আলোকপাত করিতে পারে । দীনবন্ধুর রচনায় হাশ্যরসবিকাশ 
|)01107)£ 3) তাহার কারণ, তাহার সহানুভূতি সর্বব্যাপী। সেই 
সহানুভূতি কেবল “নীলদর্পণে' অত্যাচারপীড়িতের বেদনার উত্স 
হইতে উৎসারিত করুণার ধারায় প্রবাহিত হয় নাই, পরস্থ নিমচাদ 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু ৪৯ 


দত্তের মত বিশুক্-জীবন বিফলীকৃতশিক্ষা নৈরাশ্যাপীড়িত মছ্ভপের 
ছুঃখেও বিগলিত । 

উইলিয়ম শ্যামুয়েল লিলী ইংলগ্ডে রয়াল ইনগ্রিটিউসানে উনবিংশ 
খষ্টাব্দের ইংরেজ হাস্তর সকদিগের সন্বন্ধষে বস্তৃত। করিতে অনুরদ্ধ 
হইযা চারিজন লেখকের বিষয় আলোচন। করিয়াছিলেন- _ডভিকেন্ন, 
থ্যাকারে, জর্জ ইলিম্সট ও কার্সাইল। তিনি হাম্যরস-পরিবেশক- 
দিগের সম্বন্ধে থ্যাকারের সংভ্ভ্ঞাই গ্রহণ করিয্াছিলেন :-_- 

*হান্যরস-পরিবেশক লেখক মানুষের ভালবাসা, করুণা, সমবেদন॥ 
অসত্যের প্রতি দ্বণা-_ছুববলের, দরিদ্রের, অত্যাচারপীড়িতের ও 
অস্থুখীর প্রতি কৃপা উদ্রিক্ত করিয়া থাকেন ।৮ 

এই আদর্শে বিচার করিলে দীনবন্ধৃকে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
হাশ্যরস-পরিবেশকর্দিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিতে হয়। 
বর্তমান কালের রুচির মাপকাঠিতে তাহার নাকক-নায্িকাদিগের 
রসিকতা। পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। জঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় 
বঙ্কিমচন্দ্র সেইজন্য বলিয়াছেন-__-“আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন 
কবি বিলাতি রুচির আইনে ধর পড়িয়া বিনা-অপরাধে অশ্রীলতা- 
অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।” দীনবন্ধু যখন তাহার নাটকের 
চরিত্র স্যি করিয়াছিলেন, তখন সমাজে মোটা রসিকতার আদর ছিল 
এবং তিনি যে সকল নায়ক-নাঘ়িকা স্যরি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের 
পক্ষে এ মোটা রসিকতার বিকাশ করাই স্বাভাবিক ছিল। 
সেজ্সপীয়রের হ্াটমলেট মাতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রেমপাত্রীর 
নিকটে বসিবার জন্য যুক্তি দিয়াছিলেন-_-”০১» 2০০৫ 100061)92 
71978870962] 10070 879,061৬০.৮ তাহার পরে হামলেটের 
উক্তি শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল । হাশ্যরসবিকাশে 
দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্তের শিশ্ত । গুরুর মত শিশ্ঠও কাহাকেও বেদনা 
দানের জন্য হাশ্যরসের অবতারণা করিতে আগ্রহশীল ছিলেন না। 

দীনবন্ধুর ছিতীয় নাটক--“নবীন তপস্বিনী”। ইহা তিনি 
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বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন ;__-লিখিয়াছিলেন-- “আমার «নবীন 
তপন্থিনী” প্রকৃত তপস্থিনী--বসনভূষণবিহীন-_স্থতরাং জনসমাজে 
যদি “নবীন তপস্ৰিনী”র সমাদর হয়, তাহ! সাহিত্যান্সরাগী মহোদয়গণের 
সহৃদয়তার গুণেই হইবে ।” 

এই নাটকে ছুইটি বিভিন্ন কাহিনী রহিয়াছে। একটু মনোযোগ 
সহকারে লক্ষা করিলেই দেখ! যায়, সে ছুইটি প্রস্সাগে গঙ্গা-যমুনার 
প্রবাহছয়ের মত স্বতন্ত্র । ইহাতে দীনবন্ধুর জাত সত্য ঘটনা যেমন 
উপকরণ যোগাইয়্াছে, তেমনই সেক্সপীয়রের একখানি নাটকের 
প্রভাবও পতিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে যে অংশ প্রহসন তাহার 
ভাষা সরল ও লঘু-_অন্য অংশগুলির ভাষা সেরূপ নছে। 

“সধবার একাদশী” “নবীন তপন্থিনী”র পুর্বেব লিখিত হইয়শাছিল 
বটে, কিন্তু পরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু তৃতীয় প্রকাশিত নাটক 
_-“বিয়ে পাগলা বুড়ো” (১৮৬৬ থষ্টাব্দ )। ইহা একটি প্রকৃত 
ঘটনাবলম্বনে লিখিত। “বিয়ে পাঁগল। বুড়ো” সকল সমাজেই দেখা 
যায়--এ দেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই । লর্ড রেডিং এ দেশে 
বড়লাটের কা শেষ করিয়। স্বদেশে যাইয়া, পত্বীবিয়োগ হইলে, 
আপনার মহিলা পসেক্রেটারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । বিশ্ববি্্ভ- 
,কীণ্তি লয়েড জঙ্জও বুদ্ধবয়সে বিপত্বীক হইয়া এরূপ কাধ্য 
করিয়াছিলেন । এ দেশে শিক্ষিত সমাজেও এরূপ ঘটন। ঘটিতে দেখ৷ 
যায়। নামোল্লেখে বিরত রহিলাম। “বিয়ে পাগলা বুড়ো” ধাহাকে 
অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাহাকে আমরা দেখিয়ীছি। অবশ্য 
নাটক-বণিত ঘটনাগুলি দীনবন্ধুর কল্পনাস্যষ্ট--মুল কেবল, বৃদ্ধের 
বিবাহু করিতে আগ্রহ । দীনবন্ধুর আর একখানি প্রহসন- “জামাই 
বারিক' ৫১৮৭২ খ্ুষ্টাব্ধ )। ইহ! দীনবন্ধু “সদ্গুণরাশি” রাসবিহারী 
বস্থকে উৎস্র্গ করিয়াছিলেন। রাসবিহারী বাবুর পৈত্রিক বাস-_ 
যশোহর জিলায় বিদ্ভানন্দকাঠী গ্রামে । তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট 
ছিলেন এবং কৃষ্ণনগরেই বাসব্যবস্থা করেন। তিনি স্থপণ্ডিত ছিলেন 
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এবং তাহার পুরাবস্তবিষয়ক কয়টি প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটীর 
পত্রে প্রকাশিত হয়। “জামাই বারিকে” সপত্বীঘ্য়ের কলহ সত্য- 
ঘটনাশ্রিত, ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন। কোন কোন ধনী দরিদ্র- 
পুজ্রদিগের সহিত কন্তার্দিগের বিবাহ দিয়। জামাতৃগণকে আশ্রিতবৎ 
গ্ুহে রাখিতেন--সেই কুপ্রথ।র দোষোদঘাটনকল্পে এই প্রহসন লিখিত 
হয়। ইহার মত আরও কতকগুলি কুপ্রথা সে সময়ে হিন্দু-সমাজে 
প্রবেশ করিয়াছিল । আজ হয়ত অনেকে জানেন না, কলিকাতার 
কোন ধনী-পরিবারে “আছারস” নামক কুপ্রথার আদর হইয্সাছিল। 
সে পরিবার কায়স্থ এবং মৌলিক । কুলীনের সহিত মৌলিকের 
কন্ঠার বিবাহ দেওয়া তখন মধ্যাদাবৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত 
হইত। পুক্রগত-“কুল” কুলীনদিগের জ্যেন্ঠপুজ ব্যতীত অন্ত পুক্রগণ 
মৌলিকের কন্ঠ বিবাহ করিতে পাঁরিতেন । কিন্তু ধনীরা কুলীনের 
জোষ্ঠপুজ্ে কন্তাদানই গৌরবজনক মনে করিয্স। অধিকা ংশস্থলে এ 
জ্যেষ্ঠপুজ্রের বিবাহ যথারীতি কুলীন-কন্যার সহিত দেওয়াইয়া পরে 
আপন কন্যার সহিত দ্বিতেন। জামাতা শ্বশুরের পোষ্য হইয়৷ 
থাকিতেন__তীাহার প্রথম! পত্থী পতি-পরিত্যক্তা হুইয়া পিত্রালয়ে ব 
কোন ন্বজনের গৃহে থাকিয়া। ছঃখে জীবন যাপন করিতে বাধ্য 
হইতেন। এইরূপ কুপ্রথ! কতক অর্থনীতিক কারণে, কতক ব৷। রুচি- 
পরিবর্তনের ফলে ত্যক্ত হইতেছে-_সমাজ আবজ্জনামুক্ত হইতেছে । 

এই প্রহসনের “ভে তারাম ভাট”, লইয়া কিছু আলোচন! 
হইয়াছে । ইহ। তীহার রচনার বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য রোষহেতু 
সফট ॥। কেহু কেহ বলেন--সমালোচক লালবিহারী দে। কেন 
যে বঙ্কিমচন্দ্র মত প্রকাশ করিয়াছেন--“কলিকাতা রিভিউতে 
'স্থরধুনী কাব্যের যে সমালোচন। প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় 
বোধ হয় না”__তাহ। বলিতে পারি না। কারণ, “স্থরধুনী কাব্য 
বর্ণনা--তাহাতে কবিপ্রতিভাবিকাশের অবসর নাই। কিন্তু ইহার 
পয়ার মিষ্ট । 


৫২ বাঙ্গাল। নাটক 


“কলিকাতা রিভিউ” পত্রের সমালোচনা (১৮৭২ খ্বষ্টাব্দ ) 
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এই সমালোচনায় 02572077116 161) [81106 1)72196 এর চেষ্টা 
থাকিলেও এখন মনে না করিম! উপায় নাই যে, সমালোচৰ “হুরধুনী 
কাব্য, উপলক্ষ করিয়। দীনবন্ধুর সকল রচনায় দোষারোপের চেষ্টা 
অন্যায় চেষ্টাও করিয়াছেন । 

দীনবন্ধুর “লীলাবতী” নাটক ১৮৬৭ খ্ুষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়। 
উহার উৎসর্গপত্রে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন--দ“অপরিমিত আয়াস 
সহকারে লীলাবতী নাটক প্রকটন করিয়াছি ।» কিন্তু নাটকখানি 
আশানুরূপ হয় নাই। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, লীলাবতী- 
চরিত্র দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমীবহিভূতি। উহ?-_45111071£1) 
9161) 0100 2001010 17760 01 1119 €0010৭১ 18% 0601(:5109 (1১6 
8790. 01 195 65:70 10100/10069,, আর দেখা গিয়াছে, যে স্থানেই 
০কান চরিত্র তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দাবী করিতে পারে নাই, 
সেই স্থানেই দীনবন্ধুর অস্কিত চিত্র স্বভাবান্ুকারী হয় নাই। 

ইহা তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য । তিনি কল্পনায় অভিজ্ঞতার 
অভাব পুর্ণ করিতে পারিতেন না বা চাহিতেন না। বিশেষ যে 
সময়ের সমাজের বিষয় তিনি লিখিম্াছেন, সে সময়ের সমাজে 
লীলাবতী আকাশ-কুস্থমের মতই বিবেচিত হইত । 

মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ মিত্রাক্ষর কবিতায় নাটকের স্বচ্ছন্দগতি ক্ষুঞ্ন 
এবং রস নষ্ট হইয়াছে । 

দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী” নাটকের আলোচনা করিবার পুর্বে 
আমর! তাহার রচিত শেষ নাটক “কমলে কামিনীর (১৮৭৩ খুষ্টাব্য ) 
উল্লেখ করিব। ইহার আখ্যানবস্ত কাছাড়ের ইতিহাসে পরিচিত 
কয়টি নাম অবলম্বন করিয়া রচিত । ইংরেজীতে যাহাকে 70100810619 
নাটক বলে, ইহা! তাহাই। অসাধারণ ঘটনাসমাবেশের স্থযোগ 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু ৫৫ 


ইহাতে ছিল; কিন্তু সে স্থযোগের সম্যক সধ্যবহার হয় .নাই। 
ইহার নুতনত্বই ইহার বৈশিষ্ট্য । 

এ্রইবার আমর! দীনবন্ধুর অমর কা্ডিঘ্য়ের অন্তরের আলোচনা 
করিব । তভীহার “নীলদর্পণ” যেমন “সধবার একাদশী'ও তেমনই 
অতুলনীয় । তিনি যদি কেবল এই নাটকছ্বয়ের একখানি রচনা 
করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই বঙ্গসাহিত্যে তাহার কিস্তি 
কখনও শ্ান হইত না। “নীলদর্পণের বনু চরিত্র যেমন তাহার 
অভিজ্ঞতার সীমামধ্যবর্তী ছিল, 'সধবার একাদশী" প্রধান চরিত্রগুলিও 
তেমনই । “সধবাঁর একাদশী” দীনবন্ধুর সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের স্বরূপোদঘাটন। কেহ কেহ বলেন তাহার নিমটা্দের 
আদর্শ-_-মধুসুদন দত্ত। ধাঁহারা ইয়ংব্জলের স্বরূপ দেখিতে 
চাঁহেন, তাহাদিগকে আমর! রাজনারায়ণ বস্থুর “আত্মচরিত” পাঠ 
করিতে বলিব । তবে তাহাতে প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ নহে । 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,_-“যষে বশুসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, 
সেই বগুসর মাইকেল মধুসুদন দত্ত প্রণীত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য 
“রহম্যসন্দ্্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। *% *% তাহার পরবসর 
দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ইশ্বরচন্দ খাঁটি 
বাঙ্গালী, মধুসুদন ডাহা ইংরেজ । দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল 1” 

তখন শিক্ষিত সমাজে নুতন দলের উচ্ছজ্খলতা ও প্রাচীন দলের 
সঙ্গীর্ণতা1 উভয়ের সংঘাতে যে ঘূর্ণাবর্তের স্ষ্থি হইয়াছিল, তাহাতে 
সমাজে আব্ঞ্জনার সুপ আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই সমাজ লইয়া 
দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী রচিত। তাহা মধুসুদনের “একেই কি 
বলে সভ্যতা, প্রহসনের আদর্শে রচিত । তখন সমাজে তেন অমার 
অন্ধকার । কিন্তু তাহারই মধ্যে হিন্দুনারীর চরিত্র ফ্রবতারার মত 
দ্বীপ্তি পাইতেছিল। 

“সধবার একাদশীগর নিমর্টাদ দত্ত যে কোন সময়ে মনোযোগ 
আকৃষ্ট করিতে পারে । তাহার জন্যই “সধবার একাদশী" বাঙ্গালার 
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শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে । নিমচাদ 
যে সমাজে আবিভরতি হইয়াছিল, সে সমাজের স্বরূপ জানিতে 
হইলে “সধবার একাদশী” পাঠ করিতে হইবে । ইয়ং-বেঙগলের সকল 
গুণ ও সকল দোষ নিমচাদকে আশ্রয় করিয়াছিল । সে মগ্যপাঁনাসক্ত 
হইয়। আত্মসন্মানভ্ঞান পধ্যন্ত ভুলিয়া গিম্সাছিল বটে, কিন্ত শিক্ষার 
গৌরব সে কখনও ভুলিতে পারে নাই এবং যে ধর্্মজ্ঞান মনুষ্যত্বের 
চিহ্ন ০সই ধন্পজ্ভ্র/নভ্রষ হম্ম নাই। নিমটাদদ দীনবন্ধুর মত 
প্রতিভাশালীর ছারাই স্যষ্ট হইতে পারে। 

বাঙ্গালার রঙ্গালয় ধণ্ঘক্ষে তে সমাজক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে যে 
কাব করিয়াছে, তাহা স্মরণীয় । দেই রঙ্গালয় যে দীনবন্ধুর নাটক 
লইয়াই লোককে আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করে- আপনার গৌরব- 
প্রতিষ্ঠা করে, তাহ সঙ্গত। দীনবন্ধুর নাটকশুলি রচিত না হইলে 
বাঙ্গালীকে আরও কত দিন অভিনক্স-চাতুষ্যের জন্য ধনীর অনুগ্রহের 
চোরাবালুতে আশার সৌধ রচনা করিয়া হতাশ হইতে হইত, কত 
দিনে আবার নাট্যকারের আবির্ভাব হইত, তাহ তে বলিতে পারে £ 

নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যসন্থন্ধে ইংরেজী সাহিত্যের এঁতিহাঙসিক টেন 
লিখিম্সাছেন :-__ | 
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এই সহানুভূতি ছিল বলিয়াই দীনবন্ধু নাটক-রচনায় সাফল্য 
লাভ করিস্মাছিলেন। 


দীনবন্ধুর পরবর্তী নাট্যকারগণ 


মধুসূদন ও দীনবন্ধু পথিপ্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে নাটক-রচনার 
পথে অগ্রসর হইবার মত বাঙ্গালীর অভাব হয় নাই। বিশেষ ১৮৫৭ 
খুষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ধালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজী নাটক 
কেবল হযে অধিকসংখ্যক বাঙ্গালীর দ্বারা পঠিত হইতে থাকে, 
তাহাই নহে-__বাঙ্গালায় তাহার অন্ুবাদও হইতে থাকে এবং সেই 
অনুবাদের সাহায্যে আরও বহু লোক সেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটকের 
স্বাদ পাইতে থাকেন । 


এই সকল কারণে বাঙ্গীলা নাটকের সংখ্যা বঞ্চিত হইতে থাকে । 
এমন কি দ্ীনবন্ধুর বন্ধু_বাঁঙ্গালায় 'ভৈষজ্য-রত্রাবলী*-প্রীণেতা ডক্টর 
দুর্গাদাস করও পূর্বববঙ্জে অবস্থিতিকালে 'ন্বর্ণশৃঙ্খল” নাটক প্রকাশ 
করেন । এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, দীনবন্ধুর একখানি 
নাটকের একটি ছড়া তাহার রচন] | 


দীনবন্ধুর সমসাময়িক নাটককারদিগের মধ্যে এক জনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-_মনোমোহন বস্তু। ইনি ২৭ পরগণ। 
জিলার ছোট জাগুলিয়। শ্রামনিবাসী ছিলেন । ইনি “মধ্যশ্থ” নামক 
সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন ; কবি-গান ও হাফ আখড়াই গান- 
রচনায় ইহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইনি বিগ্ভালয়ে পাঠ্য কবিতা- 
পুস্তক 'পদ্ভমালা” প্রকীশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ডাবের কথা 
ছিল-_ 


*ুই তিন আন! ভিঙ্গ সোডা। নাহি মিলে, 
খাস! ডাব পাই এক খষ। পাই দিলে ।” 


৪-৮3799 9, 


৫৮ বাঙ্গালা নাটক 


পেয়ারার কথা-_- 
“পেয়ার হে কি গুণ তোমার ! 
কাচা খাই, ডাঁসা খাই, পাকার ত কথা নাই-_ 
সব তা'তে তৃপ্তি রসনার ৷” 

তিনি রাজনীতিচর্চাও করিতেন- দ্বিতীয় বাধিক চেত্র মেলার 
(হিন্দু মেল! ) তিনি যে বস্তৃত। করেন, তাহার আরপ্ত এইরূপ :__ 

*শ্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আজ আমরা একটি 
অভিনব আনন্দ-বাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নিশ্মৎসরতা 
আমাদের মূলধন, তদছ্িনিময়ে এক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে 
আসিয়াছি। এই বীজ স্বদেশ-ক্ষেত্রে রোপিত হইয়। সমুটিত যত্ব-বারি 
এবং উপযুক্ত উৎসাহ-তাপ প্রাণ্ড হইলেই একটী মনোহর বুক্ষ 
উৎপাদন করিবেক । এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরবরূপ 
তাহার নবপত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হুইবে, 
তখন তাহার শোভা ও ৌরভে ভাঁরতভূমি আমোদিত হইতে 
থাকিবে । তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর 
দেশের লোকেরা তাহাকে “স্বাধীনতা, নাম দিয়া তাহার অম্বতাস্বাদ 
ভোগ করিয়া থাকে । আমরা দে ফল কখনো দেখি নাই, কেবল 
জনশ্র্তিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথামাত্র অশরবণ করিয়াছি । 
কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে সে ফল না পাই, 
অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন”নামা মধুর ফলের আম্বাদনেও বঞ্চিত হুইব ন।। 
ফলতঃ একতাই সেই মিলনসাধনের একমাত্র উপায় এবং অগ্কার 
এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই এক্যস্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, 
তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই ।” 

মনোমোহনের রচিত নাটকগুলিতে পুরাতন রীতির সহিত নূতন 
রীতির সামঞ্জন্য-সাধনের চেষ্টী ছিল। কোন কোন নাটক তিনি 


আবার যাত্রার পালায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। সেগুলিকে নূতন 
যাত্রার প্রবর্তক বল। যায়। 


দীনবন্ধুর পরবর্তী নাট্যকারগণ ৫৯ 


মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক” । ইহা ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে করুণ রসের আধিক্য থাকায় বাঙ্গালী 
দর্শক ও পাঠকদিগের চিন্ত সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল । বল] বাহুল্য, 
ইহা পৌরাণিক নাটক। ইহাতে গ্রাম্যতার অভাব--গানও 
অনেকগুলি । দুই বগুসর পরে (১৮৬. খ্রস্টাব্ডে ) মনোমোহনের 
দ্বিতীয় নাটক “প্রণয়-পরীক্ষা, প্রকাশিত হয়। ইহা! পৌরাণিক 
নাটক নহে এবং ইহাতে কোন ধনীর পুক্রসম্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় 
দারপরিগ্রহে ছুই স্ত্রীর মধ্যে অশ্ীতিহেতু সংসারে যে অশান্তি তাহারই 
চিত্র লইয়া ইহার আখ্যানবস্তর জটিল করা হুইয্সীছে । ইহার অধিক 
ংশ গন্ধ হইলেও, ইহাতে মিত্র ও অমিত্র ছন্দে লিখিত উক্তিরও 
অভাব নাই । ইহাতে গানও অনেক । এই নাটকে মনোমোহন প্রথম 
পাগল বা তত্রপ চরিত্রের স্যগি করিয়াছিলেন । ত্রীহার “সতী নাটকে, 
সেরূপ চরিত্র শাস্তিরামে পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং পরবস্তী কালে 
গিরিশচন্দ্র শ্বোষ তীহার কোন কোন নাটকে সেইরূপ চগ্িত্র সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছিলেন । মনোমোহনের আর একখানি পৌরাণিকাতিরিক্ত 
নাটক-_-'আনন্দময় নাটক" । তাহার পৌরাণিক নাটক গুলির মধ্যে 
“সতী নাটক” সর্ববপ্রধান। ইহা দক্ষবজ্ঞে সতীর পেহত্যাগ লইয! 
রচিত। সে ১৮৭৩ খুষ্টাব্দের কথ। হইলেও তখনও হে প্রাচীনপস্থী- 
দিগের নিকট বিষাদাস্ত নাটক অগ্ীতিকর ছিল, তাহার গ্রমাণ-___ 
পরে ইহাকে মিলনাস্ত করিবার জন্ত “হর-পার্বতী-মিলন” নামক 
একটি অঙ্ক যোগ করিতে হইয়াছিল। মনোমোহন 0স সম্বন্ধে 
লিখিক্সাছিলেন_-“ইহা। আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হুইলেও 
প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক-প্রচারের কিছুদিন পরে রচিত, 
অভিনীত ও সন্ত্রাম্ত অভিনেতা দিগের স্থবিধার্থ কেবল কুড়িখানি মাত্র 
মুত্রিত হইয়াছিল ।” দ্বিতীযম সংস্করণে তিনি লিখিক্জাছিলেন-_ 
“বিয়োগাস্ত নাটক-প্রিয় মহাশয়ের সে অংশটি বর্জন এ্রবং 
পুনশ্পিলনানুরাগী মহাশয়ের! এ্রহণপুর্ববক অভিনয় করিতে পারেন।” 


৬৪ বাঙ্গালা নাটক 


বিষাদাস্ত নাটক সম্বন্ধে এ দেশে বহু দর্শকের অশ্রীতির উল্লেখ 
আমর “কীর্তি-বিলাস” নাটকের ভূমিকায় দেখিয়াছি । 

মনোমোহনের আর একখানি নাটকও আদর লাভ করিয়াছিল-_ 
“হরিশ্ন্দ্র নাটক” €১৮৭৫ খুষ্টাক )। ইহা যাত্রারূপে বিশেষ 
প্রচারিত হয়। ইহার গানগুলির কয়টি রাজনীতিক উক্তি । ১২৮৯ 
বঙ্গান্দে বারুইপুরে হিন্দ্রু মেলার জন্য মনোমোহুন গোবিন্দ অধিকারীর 
স্থরে একটি গান রচন। করিয়াছিলেন । তাহাতে ছিল :__ 


“ঘরে প্রদীপটি জ্বালতে হলে বিলিতি বাজ খুলে 
জ্বালতে হয় গো হয় ! 
আবার বিলিতি ছুঁচ সুতো বই সেলাই নয় ।” 


পরে দেই গানের ভাব *আরে। সংস্কৃত করিয়া ভাল স্থরে ভাল 
রূপে সাজা ইয়া” “হরিশ্চন্দ্র নাটকে” সংযুক্ত করা হয়। গানটি অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং ইংরেজ সরকাঁর- স্বদেশী আন্দোলন নামে 
পরিচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়-_-ইহার প্রচার নিষিদ্ধ করেন । 
ইহাতে “স্বদেশী” আন্দোলনের মূল সূত্র আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। লে হিসাবে ইহার গৌরব অসাধারণ :__ 


“দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন । 
অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ 
অপমানে তনু ক্ষীণ ! . 
সে সাহস বীধ্য নাহি আধ্যভূমে, পুর্ব গর্ব সর্বব খর্বব হলো ক্রমে, 
চন্দ্র-সূর্ধ্-বংশ অগোৌরবে ভ্রমে, লজ্জারাহুমুখে লীন! 


অতুলিত ধন-রত্ব দেশে ছিল, যাহকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল কেহ ন। জানিল, এন্দি কৈল দৃর্ভিহীন ! 
তুঙ্গ দ্বাপ হতে পঙ্গপাল এসে, সার শন্য গ্রাসে বত ছিল দেশে, 


দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভাষি শেষে, 
হাম গে! রাজা কি কঠিন ! 


দীনবন্ধুর পরবর্তী নাট্যকারগণ ৬১ 


তাঁতি কণ্মকার করে হাহাকার, সূতা জীতা টেনে অন্ন মেল। ভার, 
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকে। আর, হলো দেশের কি ছুদ্দিন ! 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুজগরাজ, কলের বসন বিন। কিসে রবে লাজ ? 
ধর্বেবকি লোক তবে দিগন্বর-সাজ __ 
বাকল, টেন। ডোর, কপিন? 
ছু'ই স্থতো পধ্যস্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, দীম্সাশলাই কাটি তাও আসে পোতে; 
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, ঘেতে-__- 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ।৮ 


বল। বাহুল্য, বণিত অবস্থা হরিশ্চন্দ্রের সময়ের নহে--মনো মোহন 
বাবুর সময়ের- বিদেশী কুশাসনপীড়িত ভারতবর্ষের | 

এঁ নাটকেই আর একটি গানে করবাহছল্যের প্রতিবাদ দেখা যায়। 
তাহাতে আয়-করের, রোড সেসের ও লবণের শুক্কের বিষয় উল্লেখ 
কর! হয়-_ 


“আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর, অস্থিভেষ্গী রথ্যা-কর কি ছুক্ষর ! 
লবণটুকু খাব, তা'তেও লাগে কর”- ইত্যাদি ৷ 


এই সময়ে যেমন, ইহার পরেও বন্ছুদিন তেমনই বাঙ্গালা 
পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত ও ধন্মমূলক নাটকের অধিক আদর 
ছিল। তাহার কারণ__এ দেশের লোকের শিক্ষা ও সংক্কতি। 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, এ দেশে পুর্বেব লোকশিক্ষার উপায়ের অভাব 
ছিল না। তিনি মে সকলের রিলোপে দুঃখ প্রকাশ করেন। 
কথকতা। জেই সকল উপায়ের অন্যতম ছিল :-- 

“গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিড়ীর উপর বসিয়া ক ক ক 
কথক সীতার সতীত্ব, অভ্ভুনের বীরধণ্ঠ, লক্গমণের সত্যব্রত, ভীক্ষের 
ইন্ড্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমের প্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ-বিষয়ক 
স্থুসংস্কতের সন্যাখ্যা সদলক্কারসংযুক্ত করিস! আপামরসাধারণসমক্ষে 
বিবৃত করিতেন। যে লাজল চধষে, যে তুলা পিঁজে, যে কাটন৷ 
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কাটে, যে ভাত পায় না পায়, লে-ও শিখিত- শিখিত যে, ধণ্ম নিত্য, 
যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, 
যে ঈশ্বর আছেন- বিশ্ব স্থজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, 
বিশ্ব ধবংস করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের 
পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা 
পরম ধন্ম, যে লোকহছিত পরম কাব্য 1 

রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছিলেন :-__ 

“রামায়ণ ও মহু।ভারত আমাদিগের দেশের ধশ্মনীতি রক্ষা 
করিয়াছে! আমাদিগের দেশের ইতর লোকেরা জাহাঙ্জি গোরার 
হ্যায় কাগুভ্ভাঁনশৃন্ত পশু নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
তাহারা বাল্যক।ল অবধি রামায়ণ ও অহাভারত-পাঠ শুনিয়া আইসে । 
কোন ইউরো পায় গ্রন্থকর্তী বলেন বে, ইউরোপে তে কাজ বাইবেল, 

ংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার এই তিনের ছারা সম্পাদিত হয়, 
তাহ! বঙগদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত ত্বারা সম্পাদিত হয় ।* 


এ প্রদেশে প্রচলিত কথ আছে-_ 


“যা” নাই ভারতে, 
তা” নাই ভারতে ।” 


অর্থাৎ মহাভারতে নাই এমন বিষয় নাই। আর আমাদিগের 
পুরাণের শিক্ষা _ধশ্মের জয়, অধন্মের ক্ষয়; প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে 
স্বাভাবিক, কিন্তু নিবুত্তির মূল্য অনেক অধিক ; ধশ্ম মানুষের কর্তব্য ; 
ধণ্মকেও রক্ষা করিতে হয় এবং সে জন্য বালুবলের প্রয়োজন-_নিরবৈির 
ও অহিংসা যত বড়ই কেন হউক না, তাহা গুহীর ধশ্ নহে । সই 
জন্যই গীতার শেষ শ্লোক এইরূপ :-_ 


“যত্র যোগেশ্বর কষে যত্্র পার্থো ধন্দ্ধরহ | 
জত্র শ্রী বিজয্ো। ভূতিপ্রুব! নীতির্মতিপ্নম ॥ 
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সঞ্জয় কহিলা, মোর এ দৃঢ় বিশ্বীস-_ 
যেথ। কৃষ্ণ যজ্ঞেশ্বর যেথ। পার্থ ধনুদ্ধর 
সেথা শ্রী বিজয় ভূতি নীতি করে বাস । 

অর্থাৎ কেবল ধশ্মের দ্বারা সকল কাধ্যসাধন সম্ভব হয় না৷, 
সে জন্য বানুবলেরও প্রয়োজন ; উভয়ের সম্মিলনে অভীদ্সিত কাব্য 
স্বসম্পন্ন হয়। 

পুরাণের কাহিনী এ দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই পরিচিত 
ছিল। পুরাণে হাশ্ঠরসের যেমন, করুণ রসেরও তেমনই বিকাশ 
দেখ যায়। ইন্দ্রপ্রন্ছে রাজসভাগুহে ছুধ্যোধনের ম্ছলে জলজম যেমন 
হাশ্যের উদ্দীপন করে, অভিমন্যুবধ তেমনই অশ্রুর উৎস মুক্ত 
করে। পিতার আদেশে মাতৃহত্যার মত দারুণ ৫7290 আর 
কি হইতে পারে £ 

ইংরেজী প্রসিদ্ধ নাটকের সহিত বাঙ্গালা নাটকের ভুলন। করিয়া 
কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয্বাছেন_ বাঙ্গালীর সমাজে ও বাঙ্গালীর 
জীবনে বৈচিত্র্যের ও কম্মবহুলতার 'মভাবই বাঙ্গাল! নাটকের ম্বুতার 
কারণ । কিন্ত্রু তাহারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, ইংরেজী 
নাটকে আর সেক্সপীম্মর প্রভৃতির সময়ের আদর্শ নাই । বাঙ্গালায় 
যখন নাটক-রচন। ও রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠাী আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালীর 
সমাজ চাঞ্চল্যহাণান। যখন ইংরেজী নাটকের উন্নতি সর্ববাপেক্ষা অধিক 
৬খন নাটককার কাহার। % টেন দেখাইযাছেন-__বেন জনশন ধাহার 
গভজ্াত তিনি দ্বিতীয় বারে যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন -_-তিনি 
রাজমিস্ত্রীঃ মার্লোর পিতা জুতা প্রস্তুত করিতেন, অর্থাৎ চশ্মকার ; 
সেক্সপীয়র পশমী জিনিষ ব্যবসায়ীর পুল্র £ মেসিঙ্গারের পিত। ভূত্য | 
ইহারা যে কোন প্রকারে জীবিক। নির্পাহ করিতেন-_অর্থা মেই 
*তভোঁজনং ঘত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, ; ইহারা খণ করিতেন, আহারের 
জন্য অর্থার্জন করিতেন, নাটক রচনা করেন, রঙজালয়ে অভিনয় 
করেন। তখন ইংলণ্ডে রঙ্জালয়, দর্শক ও অভিনেতা কিরূপ ? 
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যখন সেক্সপীয়রের আবির্ভাব, তখন যে সাতটি রঙ্গালয় চলিতেছে, 
তাহাতেই লগুনের লোকের অভিনয়-দর্শনে আগ্রহ বুঝিতে পারা 
যায়। রঙ্জালয়ের সাজসজ্জা অসম্পূর্ণ ও কদ্ধ্য । কিন্তু দর্শকদিগের 
কল্পনা যেমন সকল অসম্পূর্ণ তা উপেক্ষা করিত, তাহাদিগের বলিষঠতা 
তেমনই তাহার্দিগকে সকল অন্তুবিধা উপেক্ষা করিতে সমর্থ করিত । 
গ্লোব তখন সর্ববপ্রধান রঙ্গালয়। তাহা টেমস নদীর তীরে অপরিচ্ছন 
স্থানে অবস্থিত । গৃহটি ছয় কোণবিশিষ্ এবং একটি কর্দদমাক্ত 
জলপুর্ণ পখিখায় বেছ্রিত। যখন অভিনয় চলিত, তখন গৃহ-চুভায় 
একটি রক্তবর্ণ পতাকা উডভডীন করা হুইত। ধনীর্দিগের যেমন 
দরিদ্রদিগেরও তেমনই তথায় প্রবেশাধিকার ছিল; তবে দর্শক- 
মাত্রকেই দর্শনী দিতে হইত-_শ্রেণী হিসাবে দর্শনী নির্গিষ্ট ছিল --- 
ছয় আনা, ছুই আনা ও এক আনা পধ্যন্ত। গ্রহের যে অংশ 
আচ্ছাদনহীন তাহাতে যাহারা বসিত, তাহার! বুগ্টি হইলে ভিজিত ; 
তবে তাহারা প্রায়ই কশাই, দোকানদার, ক্ুটীপ্রস্ুতকারী, নাবিক, 
শিক্ষানবিশ-__ভিজিতে তাহাদিগের আপত্তি ছিল না। লগুনের 
রাজপথের নর্দমায় ও গর্ভে বাহার। অভাস্ত, তাহার! সহজে পীড়িত 
হইত না। যতক্ষণ অভিনয় আরম্ভ না! হইত, ততক্ষণ তাহারা আনন্দে 
সময় অতিবাহিত করিবার জন্য মগ পান করিত বাদাম ভাঙ্গিয়! 
খাইত, ফল খাইত; চীৎকার করিত এবং সময় সময় হাতাহাতি 
করিত । সময় সময় তাহারা অভিনেতাদিগকে আক্রমণ করিত-- 
রঙ্গীলয় ভাঙ্গিয়া “তচনচ” করিত ; আবার বিরক্ত হইলে নাটককারকে 
প্রহার করিত বা কম্ছলে তুলিয়! ছুলাইত। মগ্ভপাঁনের ফলে বিবমিষার 
উদ্রেক হইত-_বমনের জন্য মুক্তাঘরণ পিপা থাকিত । যখন হুর্গন্ধ 
অনুভূত হইত, তখন চীৎকার শুনা যাইত _“জুনিপার পুড়াও”। 
রঙ্গমঞ্চেব উপর থালায় উহ। পুড়ান হুইলে স্থানটি ধূমে পুর্ণ হুইত। 
টেন বলিয়াছেন, যাহারা এইরূপ অবস্থায় অভ্যস্ত, তাহারা কিছুতেই 
বিরল ভ্য় না--ছ্ন্ষ সহা করিতে পারে । যে স্থানে বার আন 
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দর্শনী দিয়া লোক বসিত, তাহা! অনাবৃত নহে-_আর বার আনা দিলে 
বসিবার জন্য আসন পাওয়া বাইত। এ সকল দর্শক তাস থেলিত, 
ধুমপান করিত, অনাবৃত স্থানের দর্শকদিগকে অপমান করিত। 
শেষোক্ত দর্শকরা আবার তাহাদিগকে অপমান করিতে ক্রটি করিত 
না এবং ফল ছুড়িয়া মারিত। 

অপরাহ্‌ তিনটার সময় অভিনযম্ম আরস্ত হইত । উত্তরকণলে 
চিত্রপটে যাহা বুঝান হইত, তখন তাহ। কতকট। অনুমান করিয়া 
লইতে হইত-__ঘটনাস্থান কি তাহা ফলকে লিখিয়। ফলকটি টাঙ্জাইয়। 
দেওয়া হইত। কলিয়ার বলেন, দৃশ্ঠপটের অভাবহেতু সভিনেতাকে 
অনেক অভাব-পুরণজন্য বক্তৃতার আশ্রয় লইতে হুইত-_- “০ 6038 
61 190৮০: 0 ৭190০ 21)1)119170069 ০ 21০ 17)091060 10 
10271 1201719 108.950/599 |) 6108 ৮0715501007 9271192 
07:71)2619105, ১/1)0 1011110 (00171501৮65 01100 01) 6০0 971101015, 
05 010৬8118 2170771771)15 00501100050105 186 018 21660 61700095 
৮70১8 175010) 0/)1111)01]% 10610 6100 (৮০13 01 6106 8০970৪- 
102119601-5 

১৬৬০ খস্টান্দে দ্বিভীয় চার্লস ইংলগ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। তাহার রাঁজত্বকালেই সার উইলিম্াম ডেভিনাণ্টের 
স্বারা অভিনেত্রীদিগের আবির্ভাব সম্ভব হইয্মাছিল-__তাহার পুর্বে 
বালকরাই স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করিত । সেক্সপীয়রের নাটকেও 
তাহ। জানা যায় ; হাঁমলেট স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয়কারী বালককে 
বলিয়াছিলেন- “7785 000৯ 5০1 ৮0108 1010 8.101609 ০01 
00007761)6 6010, 03 70 07010] 161১1106100 10108- 

তগ্কালীন ইংরেজের রঙ্গালয়ের ও রঙ্গালয়ের দর্শকদিগের 
সহিত বাঙ্গালার রঙ্গীলয়ের ও রঙ্গ'লয়ের দর্শকদিগের তুলনা করিলেই 
বাঁজাল। নাটকের মৃদৃতার কারণ উপলব্ধ হইবে । 

১৬৬” খ্ুষ্টাব্দের পরে--যখন ইংলগ্চের রঙ্গালয়ের উন্নতির যুগ 
এবং সেই রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে নাটক-রচনা- _তাহার ছুই শতাব্দীর 
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কিঞিং পুর্বে এ দেশে ইংরেজের রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী নাটকের 
অভিনয় । তখন ইংলগ্ডে রঙ্গালয়ের অবস্থ। সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত 
দৃশ্যপট, সাজসজ্জা এ সকলের অভূতপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে । 
সেই অবস্থাই এ দেশে ইংরেজদিগের রঙ্গালয়ের আদর্শ এবং তাহাঁরই 
অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালার ধনীদিগের রঙ্গালয় প্রতিচিত। ১৮৩৫ 
খষ্টান্দে কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাঁসা নৰীনচন্্র বহু লক্ষ টাক! 
ব্যয় করিয়া স্বীয় গৃহে “বিগ্যান্থন্দর” অভিনয় করাইয়াঁছিলেন। 
«বেলগেছিয়া ভিলা”য়-_দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দ দিংহের উত্তরাধি- 
কারীরা, “মরকতকুগ্তে” যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিন গ্রীটে নিজ গৃহে 
রামছলাল সরকারের পুজ্র 'সাতু বাবু প্রভৃতি কয়খানি নাটকের 
অভিনয় করাইয়াছিলেন। সে সকল অভিনয়ে ইংলণ্ডের রঙ্গালয় 
ধাহারা দেখিয়াছেন তেই উচ্চ-পদস্থ ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং 
তাহাদিগের জন্য বাঙ্গাল নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া 
তাহাদিগকে উপহার দেওয়া হুইত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের 
ধনীরাও তে সকল অভিনয়ে নিমন্ত্রিত হইতেন। মহেক্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন :-_- 

“মহারাজের € অর্থাশ যতীক্্রমোহন ঠাকুরের ) বাগানে “মালতী- 
মাধব” অভিনীত হুইল: গ্ক *্* %& বড়লাট লর্ড ন্্থব্রুক অভিনয় 
দর্শন করিয়াছিলেন। ইহার পুর্বেব রাজবাড়তেও তিনি উপস্থিত 
ছিলেন। পাল শেষ হইলে আমর বেশ-পরিবর্তন করিতে যাইতেছি, 
এমন সময় মহারাজ বলিলেন--“পোষাক ছাড়িবেন না; লাটসাহেব 
তলব দিবেন; কথ। কহিতে হইলে খবরদার 917 বলিবেন না, 
[9 [4010 বলিবেন।” মাইকেল মধুও খুব করিয়! আমাকে 
শিখাইলেন, [৮ [4010 বলায় ভুল না হয় ।” 

এঁ বারই দর্শকবুন্দের মধ্যে রেওয়ার মহারাজ) ছিলেন । তিনি 
* ঢু” গাঁটিরি কাশ্মিরী শাল ও এক থাল। মোহর আনিয়া বড় রাজাকে 
বলিলেন, -আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি 
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অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি ॥ বড় রাজ! বলিলেন, “ও কথ! 
মনেও আনিবেন না; উহারা সকলেই আমারই মত ভদ্রলোক । 
উহার কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না ।** 


মহেন্দ্র বাবুই বলিয়াছেন, বীডন গ্রাটে প্রসিদ্ধ ধনী রামদুল।ল 
সরকারের গুজ্র “দাতু বাবু যখন তাহার গুহে “শকুস্তলা' নাটকের 
অভিনয় করান, তখন তাহার দৌহিত্র রাণী সাজিয়া বিশ হাজার 
টাকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া রঙজগমঞ্চে আসিয়াছিলেন। 


প্রায় ছুই শত বসরে ইংলগ্ডের রঙ্গালয়ে যে উন্নতি প্রবস্তিত 
হুইস্াছিল-_-তাহাই আদর্শ করিয়। বাঙ্গালায় এই সকল সখের রঙ্গালয় 
রচিত হুইত । সে সকলে সাজসজ্জাও ভালই হইত । 


তখন বাঙ্গালায় ধনীদিগের রঙ্গালয়ের ও অভিনয়ের সখ এত 
প্রবল হইয়াছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকারীর। তাহা- 
দিগের স্বগ্রাম কান্দীতেও রঙ্গীলয়-প্রতিষ্ঠার জন্য গুহনিম্মীণ 
করাহয়াছিলেন। রক্গালয়রূপে তাহা এাতিষ্ঠিত হইবাপ পুবেব ঈশ্বরচক্ 
বি্ভাসাগর কোন কারণে তথায় যাহয়া এ গ্ুহে বিগ্ভালয়-প্রতিষ্ঠা 
করিয়া আসিয়(ছিলেন। 

এটি এসঙে ইহাও উদ্জেখযোগা ঘে” অভিনয় অনেক সময় 
ধনীদিগের বাসগ্ুহে হইত । মহেন্প্ধাবু বলিয়াছেন, “ “সাতু বাবু” 
গুহে অভিনয্পের পুর্বেব যিনি গান-প্চনা করিতেন তিনি “সাতু বাবু”র 
নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন,_-“দেখ কবিচন্দ্রঃ গানগুলি যেন 
স্রন্দর ও স্রক্ুচিসঙগত হয় 1” তাহাতে তিনি বলিলেন, 'জয় জয় রাম 
সীতারাম ( এই বুলি তীহার যুখে চবিবশ ঘণ্টাই ছিল), আমি কি 
জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন ? এমন গান 
গাহিব যে. মেয়ের উঠিয়া বাইবেন !”৮ 

এই স্ুকচিজ্ঞান কেবল সমাজের শিক্ষিত স্তরেই ছিল না; পরম 
সকল স্ভতরেই ব্যাপ্ত ছিল। সেই জন্যই “কবিগান” যেমন বাঙ্ঞারে 
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একরূপ হইত, তেমনই গৃহন্ফের গ্ুহে অন্যরূপ হইত ; “বিষ্ান্থুন্দর” 
যাত্রা-সন্বন্ধেও এরূপ হইত--পাল। ছই প্রকার থাকিত। 

এ দেশের সংস্কৃতির প্রভাবে ধর্জ্ঞান ও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি 
শ্রদ্ধা আপামরসাঁধারণের ধাতুগত হইয়াছে । ইহ! হিন্দু-সংস্কৃতির 
বৈশিষ্টা এবং ইহার জন্য হিন্দু অবশ্টই গৌরবান্ুভবৰ করিতে পারে। 
হিন্দু ব্যতীত ভারতে অন্য সকল সম্প্রদায়-সন্বন্বেও বদি এই ৰথ৷ 
বলা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অনেক অগ্রীতিকর ঘটন। এই 
বাঙ্গালাতেই সংঘটিত হইত না। কিন্তু সে কথ আমাদিগের 
আলোচ্য নছে। 

বাঙ্গাল! নাটক বাঙ্গালীর জন্য রচিত --বাঙ্গাল। রঙ্জগালয়ের অভিনয় 
বাঙ্গালী নর-নারীর জন্য । স্থতরাং সে সকলে হিন্দুর কা'লক্রমাগত 
ংস্কারজনিত ভাব প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে 
তাহার গৃহে “শকুন্তলা, নাটকের অভিনয়ের পুর্ব “দাতু বাবুর 
সঙ্গীতরচয়িতাকে সতর্কবাণীর উল্লেখ পুর্বেব করিয়াছি। তাহাতে 
হিন্দু গৃহস্থের গুহে মহিলাদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-বুদ্ধির পরিচয় 
সপ্রকাশ। 

হিন্দু মহিলারাও সর্ববতোভাবে সেই শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র 
ছিলেন। ব্রাক্ষধম্মমত-প্রচারক প্রসিদ্ধ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ১৯০৪ 
খ্বষ্টাব্দে কলিকাত৷ রিভিউ” পত্রে লিখিত একটি প্রবন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু 
পরিবারের নবীনাদিগের সহিত প্রবীণার্দিগের তুলন! করিয়া মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, বর্মান কালে যে সকল সামাজিক প্রথা অগ্রীতিকর 
বলিম্। মনে হয়, সে সকলই নিন্দনীয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ 
স্বাভাবিক । তিনি বলেন :-- 
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প্রতাপ বাবু লিখিয়ীছিলেন' তিনি বহুদিন পূর্বেব রক্ষণশীল হিন্দু 
পরিবারের প্রথাসকল বর্ভন করিলেও হিন্দুগুহের সরলতা, নিয়মনিষ্ঠা, 
আরাম ও করুণাশীলতা তাহার স্মৃতি হইতে কখনই অপনীত হইবে 
না এবং যখনই তিনি সেই সকলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন, তখনই 
হিন্দু মহিলাদিগের প্রসন্ন মুখ তাহার মনে পড়ে । 

হিন্দু জ্ীলোকরা যে আদর্শে আপনাদিগঞক্চে গঠিত করিতেন, 
সে আদর্শ পুরাণে প্রশংসিত এবং লোকপরম্পরায় আদৃত ও 
সংরক্ষিত। সই জন্যই বাঙ্গালী নাটককার্পগণ পুরাণের বৃত্তান্ত 
অবলম্বন করিয়া নাটক-র৮নায় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন_ পুর্বেবও 
করিষ্াছেন, এখনও করেন। 

কিন্তু পুরাণই তাহাদ্িগের একমাত্র উপজীব্য হয় নাই। প্রথম 
প্রকাশিত নাটকছয়ের একখানি ( “কীর্তি-বিলাস” ) গাহন্থ্য, অপরখানি 
( “ভদ্রাজ্জুন” ) পৌরাণিক ঘটনাবলম্বনে লিখিত। “কীর্তি-বিলাস, 
লেখকের কল্পনা-প্রসূত ; “ভদ্রীজ্ভুন” পৌরাণিক ঘটন! কল্পনারঞ্রনে 
রঙ্জিত। স্থভত্রার বিবরণ মধুসুদনকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। 
শচতুর্দশপদী কবিতাঁবলী'তে তিনি “ম্থভদ্রাহুরণ” শীর্ষক কবিতায় 
লিখিস্সাছিলেন :-_ 


৭০ বাঙাল নাটক 


“তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্জগাসরে 
নবতানে, ভেবেছিনু, স্থভদ্রান্থন্দরি ! 
কিন্ত্ত ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী 
শুকাইল, যথ। গ্রীক্মে জলরাশি সরে । 
স্ঁ স নি গর 
কিন্ধু ( ভবিষ্যৎ কথা কহি ) ভবিহ্যাতে 
ভাগ্যবানতর কবি, পুজি ছ্পায়নে, 
খষিকুলরত্ব ছ্বিজ, গাবে গো ভারতে 
তোমার হরণ-গীত তষি বিজ্ঞজনে, 
লভিবে স্থুযশঃ, সাঙ্ছি এ সঙ্গীতব্রতে ৷" 


বহুদিন পরে নবীনচন্দ সেন এই ব্রত সাদ করিয়াছিলেন । 


বাঙ্গালার নাটক-লেখকগণ যে গাহস্থ্য আখ্যানবস্ত লইযস। বু 
নাটক-রচন। করিস্মাছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য । সে সকলের মধ্যে 
কতকগুলি- রামনারায়ণের “কুলীনকুলসর্ববন্থ* নাটকের মত সামাজিক 
কুপ্রথার দোষ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত, কতকগুলি বাঙ্গালীর গাহস্্য 
জীবনের সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সে 
সকলের মধ্যে কতকগুলি ইতোমধ্যেই পরিবন্তিত সমাজের চিত্র । 
বাঙগালার হিন্দুসমাকজ্ে পরিবর্তন দ্রুতই হইয়াছে ও হইতেছে। 
দানবন্ধুর পুস্তক সমালোচনা-প্রসঙ্জগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 
“লীলাবতী” নাটক যে নাটক হিসাবে দীনবন্ধুর অপরিসীম যত্বের 
উপযুক্ত হম্স নাই, তাহার অন্যতম কারণ,__লালাবতীর মত নাঁয়িক। 
বাঙ্গালার হিন্দুসমাঞর্জে ছিল না_-সে চরিত্র দানবন্ধুর প্রত/ক্ষ 
অভিজ্ঞতার বহিভূতি। এ নাটক ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু তাহার পরবস্তী অদ্ধ শতাব্দীতে সমাজে প্রভূত পরিবর্তন হইয়। 
গিয়াছে । এই পরিবর্তন কত দ্রুত হইয়াছে, তাহার পরিচয় হেমচন্দ্রের 
কবিতায় পাওয়া যায়। ১৮৮০ খুষ্টাব্ধে হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী” দ্বিতীয় 
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খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহাতে “বাঙ্গালীর মেয়ের বর্ণনা ছিল-_ 
ব্যঙ্গচিত্র বা ০1০৪9/৮$০ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । অর্থাৎ তাহাতে 
বাঙ্গালী নারীদিগের ক্রটিগুলি অতিরঞ্রিত করা হইয়াছিল। ইহা 
যে ব্যঙ্গচিত্র তাহার প্রমাণ কবিতার শেষাংশে পাওয়া যায় :__ 


“হায় হায় অই যায বাঙ্গালীর মেয়ে-_ 

সু স্বছু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন, 

সাবাস সাব।স নাক চোকের গড়ন 3 

কালো চুলে কিবা ঘটা, চোকে কালো তার, 
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক তারা । 
ভাসা ভাসা খাসা চোক তুলি দিয়ে আকা ! 
তা” উপরি কিব! সরু ভুরুযুগ বাঁকা ! 

থমকে ঠমকে থির গতি কি সুন্দর, 

হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর ! 

আহা আহা! লজ্জা! যেন গায়ে ফুটে আছে-_ 
কোথ। লল্জাবতা তুই এ লতার কাঁছে ? 
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে, 
হায় হামু অই বাঁ বাঙ্গালীর মেয়ে ।” 


তাহার কয় বৎসর পরেই যখন দুইজন বাঙ্গালী ছাত্রী- চন্দ্রমুখী 
বও ও কাদন্ছিনী গঙ্গোপাধ্যায়--বিশ্ববি্ভালয়ে উপাধি লাভ করেন, 
তখন তিনি লিখিয়াছিলেন :-- 


“কে বলে রে বাঙালীর জীবন অসার ? 
সৌরভে আমোদ দেখ আজ কি বা তার। 
সা ৯৫ পর নুর 
ধন্য বজনারী ধন্য সাবাসি তুহারে। 
ভাসিল আনন্দভেল। কালের জুয়ারে ।” 


৭২ বাঙ্গাল। নাটক 


তাহার পরে আজ রাজনীতিতে যেমন চাকরীর ক্ষেত্রেও তেমনই 


নারী কম্মী দেখা যাইতেছে । 

এই ভ্রুত পরিবর্তনের ফলে নাটকের নূতন উপকরণও পুঞ্রীভৃত 
হইয়াছে ও হইতেছে । 

বাঙ্গালায় সামাজিক ঘটনা লইয়া লিখিত অথব৷ গাহস্থা 
অনেকগুলি নাটক যে নাটককারদিগের ক্ষমতার পরিচায়ক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । অস্বতলাল বস্থুর নাটকে ও প্রহুসনে যে সকল চিত্র 
ব্যজ হিসাবে অঙ্কিত হইয়াছিল, সে সকল আজ আর অন্গাভাবিক 
বল। যায় না-_-বাস্তবের বর্ণে চিত্রিত মনে হয়। 

পৌরাণিক নাটকগুলি যে কেবল করুণরসপ্রধান, এমন নহে। 
সভদ্রার কাহিনীই তাহার দৃষ্টান্ত । 

বাঙ্গালার নাটক-লেখকগণ-- মধুসুদন হইতে গিরিশচন্দ্র, ক্ষারোদ 
প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তখুপুর্বেব জ্যোতিরিস্্রনাথ ঠাকুর 
এঁতিহাসিক ঘটন1। লইয়া নাটক রচনাও করিয়া গিয়াছেন। 
গিরিশচন্দ্রের ও শ্গীরোদপ্রসাদদের একাধিক এঁতিহাসিক নাটক ইংরেজ 
শাসকদিগের বিবেচনায় রাজদ্রোহাত্সক বলিয়া নিষিদও যে হয় নাই, 
এমন নহে । টডের “রাজস্থানের পরে গ্রস্থকারগণ অনেক এতিহাসিক 
গ্রন্থ সন্ধান করিয়া নাটক-রচনা করিয়াছেন। সে জনা তাহাদিগকে 
অনেক সময় প্রভৃত পরিশ্রমও করিতে হইয্স(ছে ; বহু পস্তক পাঠ 
করিতে হইয়াছে । তাহারা মনে করিতেন :-- 


“যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তা'-ই. 
পেলেও পাইতে পার অমুল্য রতন |” 


ক্ষিমচন্দ্রের উপন্যাঁসগুলি নাটকে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টাও 
সংস্কত নাটক বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টার মত হইয়াছিল । 

দীনবন্ধু ও মনোমোহনের সময় হইতেই রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে 
নাটকের প্রয়োজন বদ্ধিত হইয়াছিল। রঙ্গালয়ের সংখ্যাও বাডিতেছিল। 
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সেই জন্যই কলেজের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদণ্ নাটক-রচনায় 
আকৃষ্ট হুইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

খন ষীহারা নাটক-রচনায় প্রবুন্ত হুইম্াছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস 
তাহাদিগের অন্যতম । তিনি নাটকে যেমন চমণ্কুত করিবার 
উপকরণ দিয়াছিলেন, তেমনই ত্রীহার নাটকে অতাচারী ইংরেজ 
শাসকদিগের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত করার চেষ্টাও ছিল। 
দীনবন্ধু ইংরেজসন্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন 
_--উপেন্মনাথ ইংরেজ-শাসনের- পবাধীনতান বিরোধী ছিলেন। 
সেই কারণে, তীহার 'শরত-সরোজিনী (১৮৭১ খ্ুষ্টান্দ ) ও 
“ন্রেন্দ-বিনোদিনী” আদৃত হইয়াছিল । তাহার নাটকের জন্যই 
ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ খফ্টাবে 1)৮81005161 10100008700 1 
(')1:110] আইন করেন। 

যিনি বহু বরেণ্য বাঙ্গালীর জীবনকথ। লিপিবদ্ধ করিয়! বাঙ্গালীর 
পুতভ্ওতা অজ্জন করিয়াছেন, সেই মল্মথনাথ ঘোষ লিখিক্সাাছেন: 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ইংলগ্ডের যুবরাজ ( পরে সপ্তম এডওয়ার্ড )কে 
স্সীয় গুহে মহিলাদিগের দ্বারা অভিনন্দিত করায় হেমচন্দ্র ব্যঙ্গ কবিতা 
'বাজীমীশ রচনা করেন, তখন-- 

“জাতীয় সম্মান ক্ষুপ্ন হইল বলিয়। চারিদিকে রব উঠিল । গ্রেট 
ন্য/শনাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দস ও অস্বতলাল বন্থ “বাজীমাৎ' 
আবুন্তি করিতে লাগিলেন এবং উপেন্দ্রনাথের রচিত “গজদা নন্দ” 
নামে একটি প্রহসন (১৯০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬ ) অভিনীত করিতে 
লাগিলেন । গবর্ণমেন্ট ইহাতে অসন্থষ্ট হইলেন এবং অভিনয় বন্ধ 
করাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ২৭শে ফেরুয়ারী নুতন নামে 
গাজদানন্দ* অভিনীত হুইল । অভিনয় বন্ধ করার তকোঁন আইন ন! 
থাকায় বড়লাট বাহাদ্বরের অগ্ডিন্যান্স দ্বারা বাঙাল! গবর্ণমেণ্টকে 
এইরূপ অভিনয় বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয । পুলিশ নিষেধ 


করিলেও উপেন্দজ্রনাথ “হনুমান-চরিত' নামে উহা! প্ুনরভিনীত করিলেন। 
1007711690১. রঙ 


৭8 বাঙ্গাল! নাটক 


পরবর্তী ১ল! মার্চ উপেকন্দ্রনাথের “হ্বরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক' নুতন 
নাটকের অভিনয়ের পরে 21017601771 777 411৮০1) নামক 
একটি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসনে তদানীন্তন পুলিশ 
কমিশনার সার টুম়ার্ট হগ ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ল্যান্ব-এর 
অন্যায় আচরণের শ্রেষাত্বক সমালোচনা করা হইয়াছিল । শেষোক্ত 
প্রহসনের অভিনয় অভিন্যান্স প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বন্ধ করা হইল । 
এইবার পুলিশ ক্ষেপিয়া গেল। তাহারা “সুরেন্দ-বিনোদিনী'র 
কোনও অংশের অভিনয় অশ্লীল বলিয়া উপেন্দ্রনাথ ও অস্থতলালকে 
এবং থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভূুবনমোহন নিয়োগী ও অন্যাল 
অভিনেতাকে পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত করিল । ১৮৭৬ খ্রষ্টাব্দে 
৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ন ম্যাজিছ্রেট মিঃ ডিকেন্সের নিকট বিচার ভয়। 
হাইকোর্টের প্রধান অনুবাদক শ্যামীচরণ সরকার, 'আধ্যদর্শন,- 
সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃুষণ, সংস্কৃত কলেছের অধ্যাপক 
মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র শ্যাঁয়রত্র, হাইঞ্চোটের প্রধান ইণ্ট।রপ্রিটার 
মিঃ ওয়েন, ডাক্তার (পরে বাজ) রাজেকন্রলাল মিত্র বলেন, 
গ্রন্থখানি অশ্লীল নহে । ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাবু'র ও ভ্বারকানাঁথ গাঙ্গুলী 
বলেন, উহ1 অশ্লীল ত নহেই, সমাঁজ-সংস্কারের উদ্দেশ উহা] রচিত 
হইয়াছে । আচাধ্য ভাঃ কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধায় বলেন যে, উহা 
বদ্দি অশ্রীল হয়, শ্যর ওয়াণ্টার স্কটের নভেলকেও অশ্লীল বলিতে হয় । 
যাহা হউক ডিকেন্স সাহেবের বিচারে উপেন্দনাথ ও অস্বতলাল দোষী 
সাব্যস্ত হন এবং (৮ই মাচ্চ, ১৮৭৬) এক মাস করিয়া বিনাশ্রমে 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন |” 

রায় প্রকাশিত হইলেই উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে 
আবেদন করিয়া আসামী দুইজনকে জামিনে খালাস করেন এবং 
পরে মামলায় আসামীরা নিরপরাধ বলিয়।! খালাস পাইয্সজাছিলেন। 
তখন সরকার পুর্ব্বোক্ত আইন করেন । 

সেই সময়ের পরেই ধীহার! নাঁটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
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রাজকুষ্ণ রায্জ তীহাদিগের অন্থতম । রাজকুষ্ণ নিজ চেষ্টায় শিক্ষালাভ 
করিয়াছিলেন এবং মূল রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালা কবিতায় 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি বন্ছু নাটক, প্রহসন, ছেলে-ভূলান কথ, 
উপন্যাস-রচনায় যেন শ্রান্ত অনুভব করিতেন না। তাহার 
“হুরধনুর্ভঙ* নাটক ১২৮৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার ভূমিকায় 
তিনি লিখিম্সাছিলেন :-_ 

“আমি ১২৮৫ সালে নিভৃত নিবাস” নামে একখানি কাণব্যগ্রস্থ 
রচন। করিয়া পকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ 
ভাঙ্গা-অমিত্রীক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম |” 

অমিঞ্রাক্ষরে রচন।য় কালীপ্রসন সিংহ মধুসূদনের পূর্বববন্তী । 
তাহার অমি-নাক্ষর-রচন। পঞ্জার নহে । তাহার পরে ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর 
ক্রমে নানারূপ পরিবন্ভনের মধা দিয়া গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনায় 
নুতন ছন্দে পরিণতি লাভ করে । অক্ষর-সংখ্যা-সন্বন্ধে উপেক্ষা 
দেখাইয। গিরিশচন্দরর প্দম” ও বেগসন্বন্দে অধিক মনোযোগ 
দিমাছিলেন। 

রাঁজকুষ্ণের নাটক *প্রহ্লাদ-চরিত্রঁ খন বিডন গ্রাটে বেজল 
থিয়েটারে অভিনীত হয়, তখন তীহার রচনার অধিক আদর হয়। 
এঁ নাটক ধণ্মমুলক । উহাতে অনেকগুলি গান ছিল। সে সকলের 
মধ্যে 


“রুতন-আসনে রতন-ভূষণে 
যুগল রতন রাজে ; 
চরণে নূপুর আহা কি মধুর, 


রুণু ঝুনু রুণু বাজে ।” 


প্রভৃতি গান লোকপ্রিয় হইয্ীছিল। রাজকৃষ্ণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে 
কয়াদনের মধ্যে এ নাটকখাঁনি রচনা করেন। যখন অভিনয় 
আরম্ত হয়, তখনও দব গান রচিত হয় নাই-_রঙ্গালয়ের 


৭৬ বাঙ্গালা নাটক 


কর্তারা অন্যের ছারা গানগুলি রচন। করাইয়া লইয়াছিলেন-_-পরে 
রাজকুষ্জ আপনার মনোমত গান বথাশ্থানে সমিবিষ্ট করেন । 43) 
11661771010 1; (1)11061)60010795 1319 £1 1856 ৮110 ৪89 16 10956.% 
সেই জন্যই ভাঁরতচন্দ্রের “বিষ্ভাস্ন্দর” আর সকল কবির, এমন কি 
রামপ্রসাদেরও, “বিচ্ান্ুন্দরের আদর হরণ করিয়াছে । কারণ, 
ভারতচন্দ্রের রচনা কথার তাজমহুল ! তেমনই উৎ্কৃষ্ঠ রচনা বলিয়া 
'প্রহলাদ-চরিত্রের যে সকল গান সমাদর লাভ করিয়াছিল-_সে 
সকলই হয়ত রাজকুঞ্জের রচনা নহে। 

রাজরুষ, স্বয়ং কাঁলকাভ। মেছুয়াবাজার গ্রীটে (বন্তমান কেশব 
সেন গ্রীট ) একটি রগ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন । দেই বীণ] থিয়েটাঁবে 
তাহার বন্ধ নাটক ও প্রহসন অন্ভিনীত হইয়াছিল । তখন পেশাদার 
রঙ্গালম্বসমুহে অভিনেনীনন আবির্ভাব হইযসাছে- কোন কোন 
অভিনেজ্রার অভিনযপট্রত্খ শ্রশংসিত হইয়াছিল । কিন্তু রাজকুষ্জের 
বাণ। থিয়েটারে ধালকগণ নারীর অংশ অভিনয় করিত । 

রাজকৃষ্চ বাযের আরও কয়েকখানি নাটক আদর লাভ 
করিয়াছিল । সে সকলের মধো “নরমেধ-যভভ”, “লক্ষ হীরা”, “বনবাীর”, 
“লয়লা-মজন্ু” প্রধান । 

যে সময়ে রাজকুষ্ নাটক্-রচন। করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
কলিকাতায় একাধিক পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সে 
সকলের জন্য নাটকের ও প্রহসনের প্রয়োজন হইস্বাছিল। তখন 
কলিকাতা ভারতবর্ষের প্লাজধানী। “বড়দিনের পুর্বেবই সহর জীকিয়! 
উঠিত। তখন বড়লাট সিমলা শেল হইতে যেমন কলিকাতায় 
আসিতেন কোন কোন সামন্ত নুপতিও তেমনই কলিকাতায় আসিতেন, 
আবার মফংস্বলের নানা স্থান হইতে লোক আনন্দ উপভোগের জন্য, 
ডেপুটী ম্যাজিষ্েট, মুন্সেফ প্রভৃতি-_ছুটা পাইয়া_চাকরীতে উন্নতির 
জন্য তদবির করিতে আসিতেন। সরকারের ও ব্যবস। প্রতিষ্ঠানের 
“বড়” ও “ছোট” “সাহেবরা” ভেট পাইতেন--কমলানেবু, কলা, ভেটকী 
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মাছের দাম বাড়িত। তখন রঙ্জালযে নূতন স্ভা এবং নৃতন নাটক ও 
প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ হইত। তখনও ইংরেজ ও সামন্ত 
নুপতিদিগের সম্বন্ধে লোকের একটু ভিন্ন ধারণা ছিল। যদিও হু 
কেহ বলিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন লিখিয়াছেন_-বস্তু তিন 
প্রকার -চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, তেমনই রাজা! তিন প্রকার--_ 
চেতন, অচেতন ও উত্ভিদ--চেতন রাজা ইংরেজ, অচেতন রাজা 
সামন্ত নুপতি, উদ্ভিদ রাজা ( অর্থাৎ ভূঁইফোড় ) রাজদত্ত উপাধিতে 
রাজা--তবুও তখন বড় বড় ইংরেজ ও সামন্ত রাজা নিমন্ত্রণ এাহণ 
করিয়া রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলে তাহা সন্দ্রমজনক বলিয়। বিবেচিত 
হইত । যখন বাঙ্গালায় পেশাদারা রঙ্গালয় গুতিচিত হয় নাই, তখন 
যে বড়লাটকেও অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইত, সে কথা 
পর্নেন বলিয্াছি। পেশাদারী রঙ্গালয়েও সেই প্রথার অবশেষ ছিল । 
একবার বরদা র।জ্যের মহারাজা-_-গায়কবাড় - কলিকাতাম্ম আসিলে 
ফ্টার থিয়েটারের অধিকারীরা তীহাকে অভিনয় দেখিবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । তিনি 0; নিমন্ত্রণ গাহণ করিলে তাহার 
রঙ্গালযের সাজসভজ্জার উন্নতি সাধন করেন, এবং 1তনি আমিবেন 
জানাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন । শেষে কোন কোন লোকের 
আপভ্তিতে তিনি- অভিনয়ের দিন-- নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। 
তাহার কারণ, যে সকল স্ত্রীলোকের নৈতিক সন্দ্রম নাই তাহার! 
রস্বলম্মে অভিনেত্রী, সেরূপ রঙ্গালয়ে গায়কবাড়ের গমনে-_ 
পরোক্ষভাবে__দ্ুনীতির সমর্থন করা হইতে পারে। রঙ্গালয়ের 
অধিকারীর। বড় আশায় হতাশ হইয়। --দর্শকদিগের দ্বারা অপমানিত 
হইবার আশঙ্কায়, *সঙগীত-সমাজে” নাট্যমোদাদিগের শরণাপন্ন 
হয়েন। তখন কষ জনের অনুরোধে হেমচন্দ্র বস্থমলিক যাইয়া 
গাযকবাড়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন । তাহার সহিত গায়কব।ড়ের 
পরিচয় ছিল। তিনি গায়কবাড়ের আপত্তির কারণ শুনিয়। জিজ্ঞাসা 
করেন, গায়কবাড়ের প্রাসাদে যে সকল নর্তকী মুজর করে, তাহা র। 
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কি সীতা-সাবিত্রীদ মত? নিরুভ্তর হইয়া গায়কবাড় নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিতে গিয়াছিলেন। 

এই “সঙ্গীত-সমাজ” সে কালের ধনীদিগের অনুসরণে---কিছু 
পরিবস্তিত 'প্রাতিষ্ঠীন। রবন্দ্রনাথ প্রভৃতি ইহার সদস্য ছিলেন এবং 
'বিসর্জন” নাটকের অভিন্ষে তিনি অভিন্তাও ছিলেন । এই 
প্রতিষ্ঠান প্রথমে কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্ুহে ও পরে কর্ণওয়ালিস গ্রীটে 
ছিল । ইহাতে পবিসম্ভন+, “রিজিয়া”, “মেঘনাদবধ”, 'পুনব্সম্ভ”, 
'ধ্যানভজ”, “চিরবমার সভা?" প্রভৃতি বাঁজাল। পুস্তক এবং সেব্সপায়রের 
“জুলিয়াস সিজার" ইংরেজীতে অভিনীত হইয়াছিল । “সমাজের 
সদ-গএই অভিনেতা হইতেন--জ্্ালোকের অংশ অভিনয়ের জন্য কযুটি 
বালক নিযুক্ত করা হছয়াছিল । সমাজ প্রধাঁনতঃ ধনাদিগের মতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও উাহদিগের অর্থে পরিচালিত হইত । তবে 
পরিচালকগণ খণের আদর করিতেন এবং বছ শিক্ষাখা তিসম্প্ল 
লোককে সঙ্গা করিয়াছিলেন! বিশেষ শাহাদিগের সাহিত্যিক 
খাতি ছিল, তাহাদিগকে আনিবার চেষ্টা হইত। সে কাধ্যে 
প্রথমাবস্থায় অন্ততম পরিচালক শ্ধা জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর অঞ্াণী 
ছিলেন বলিলেও অতুযুপ্তি ভয় না। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌননে “পুরুবি ফুম প্রভন্তি নাটক ভ কয় লি 
উত্কুষ্ট প্রহসন রচনা করিয়া তখন নৃগ সংস্কত নাটকের অনুবাদে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছচিলেন। সে বিষয়ে তাহার কাঙ্য [বিশেষ 
প্রশংসনায় । আব।র তিনি বাঁলপ্জাধর তিলকের শীতার ব্গখ্যার 
বঙ্গান্ুনাদও করিয়াছিলেন । প্পুরুবিণমা' নাটকের সমালোচন1য় 
'বজদর্শনে ৫১২৮১ বঙ্গ।ন্দে ) লিখিত হয় .--_ 

“নেক ঘে কুতবিদ্ক এবং নাটকের রীতিনীতি বিলম্দণ জানেন, 
তাহ। গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয় । ক ক ক "পুরুবিজ্রম" সন্দর্শনে যে 
অন্তরাত্বা জাগিল না, তাহাতেই আমাদের ছুঃখ হইয়াছে । যাভ। 
হউক এইরূপ কুত:বগ্ভ এবং মাজ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক-প্রণয়নের 
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ভার এহণ করেন, ইহ! নিতান্ত বাঞ্জনীয়। তাহ। হুইলে নিতান্ত পক্ষে 
বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্ীলতা এবং কদর্যাতা থার্টিবে না।” 

“বঙগদর্শনে'র সমালোচনায় যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রশংসা তেমনই 
প্রয়োজনে নিন্দা ব্যক্ত হুইত। "তারা বাই, নামক নাটকের 
সমালোচনা তাহার নিদর্শন-_ 

“গ্রদ্ুখানিতে প্রশংসা অপ্রশংসার কিছুই নাই। বাঁররসপ্রধান। 
নায়িকা? তারাবাই বলিতেছেন. -_ নায়ককে বলিতেছেন__-“গুলধের 
পতিনিষ্ঠা দেখে আমার ইচ্ছ? হয় যেন আমি তার মতন অনস্ত 
বানুশৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নারীজীবনের সার পতিবূপ সারাল নিমতরুকে 
চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করি ।,% 

“ব্গদর্শনের মন্বা-ণ্এমন পিশস্ুনাশক উপমা কশ্রিন্কালে 
দেখি নাই” 

“বজদর্শন”ও জ্যোতিরিল্মনাথের নাটকের প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
তাহার কোন কোন প্রহসনের আদর্শ মোলেয়ারের প্রহসন হইতে 
গৃহাত। তাহাতে গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা নাই। তাহার পরে 
অমুতলাল বস্তুর গ্রাহসনেও যে তিক্ততা ছিল-.-জ্যোতিরিক্্র 
বাবুর প্রহসন তাহা হইতেও মুক্ত। “অলীক বাবু” তাহার 
নিদশন । 

দানবন্ধুর সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে মোটা রসিকতা 
সেকালেপ রচনার বৈশিন্য্য বলিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় 
শুর স্থান ছিল না। 

“সঙ্গখত-সমাজ' এক সময়ে স্বরুচিসঙ্গত নাটকাদির অভিনয়ক্জ্দর 
হইয়াছিল । এই “সমাজের উদ্যোগে ত্রিপুরার তশ্কালীন 
মহারাঁজাকে, বুচবিহারের মহারাজ। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভুপকে ও আচাধ্য 
জগদাশচন্দ্র বস্থকে অভিনন্দিত করা হয়। তিনটি অনুষ্ঠানেই 
রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠানের গানের 
আরম্-_ 
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' বাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা । 
বিপুরপুরলন্মমী বছে তব বরণ-ডাঁলা ।” 


দ্বিতীয় এন্বষ্ঠানের গানের আবরস্ত-_- 
“স্বাগত নৃপেশ্র মহারাজ কুচশিহার |” 


তৃতীয় অনুষ্ঠানের গানের আরম্ত '-- 
“জয়, তব হক জয় |”, 


তাহাতে জগদীশচন্দ্রকে বল। হইয়াছিল :-__ 


প্ভীন-মন্দিরে ভ্বালায়েছ তুমি যে নব আলো ক-শিখ', 
তোমার সকল জাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা |» 


“বড় দ্িনে”র সময় নূতন নাটক ও প্রহসনের অভিনয় হইবে; সে 
জন্য লেখকরা সময় থাকিতে প্রস্তুত হইতেন। সই কারণে__- 
রঙজালয়ের প্রয়োজনে নুতন নাটক রচিত হইত । নাট্যকারদিগের 
মধ্যে ধাহার। অভিনেতা হিসাবে রঙ্গালয়ের সহিত সম্পঞ্চিত থাকিতেন, 
তাহাদিগের যেমন স্থবিধা তেমনই অন্ুবিধা থাকিত । স্থবিধা_ 
তাহারা দর্শকদিগের রুচির সহিত পর্রচিত থাকায় কিরূপ নাটক 
“জমিবে” অর্থাশ অধিক দর্শক আকৃষ্ট করিতে পারিবে, তাহ 
জানিতেন এবং সেইজন্য েইনধপ নাটক রচনা করিতেন । অস্থবিধা 
- তাহারা তাহাদিগের অভিনেতা ও অভিনেত্রাদিগের গুণ ও ক্রটি 
জানিতেন এবং সীহাকে যে অংশ অভিনয় করিতে দিবেন, তাহ? 
শ্থির করিয়া, রচন। তাহাদি,গর অভিনয়োপযোগী করিতেন । 
গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অমরেন্দনাথ দশ প্রভৃতি সম্বন্ধে এই উক্তি 
বিশেষভাবে অপয়োগ করা যায় । 

রঙ্গালযের সহিত সংগ্রিস্ট অনেক নাটক ব৷। প্রহসন বা গীতিনাটকের 
লেখকের উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহ।দিগের মধ্যে কাহারও 
কাহারও রচিত গান যেমন মধুর তেমনই ভাঁবগৌরবাম্থিত। দৃষ্টান্ত- 
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স্বরূপ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের একটি গানের উল্লেখ করা অসঙ্গত হইবে 
না। গাঁনটি বাঙ্জালায় বহুস্থানে বহুদিন গীত হইয়াছে,_ এখনও 
হয়__ 
«আর ত ব্রজে যা”ব না, ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়। 
ব্রজের খেল ফুরিয়ে গেছে, ভা”ই এসেছি মথুরাঁয় । 
মা পেয়েছি, বাপ পেম়েভি, ছেলেখেল৷ ভুলে গেছি ; 
তোমরা সবাই “মা” ঝলে, ভাই, ভুলিয়ে রেখে মা বশোদায়; 
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলাইও গোপিকায়ঃ 
আমার মত বাঁকা হয়ে দাড়িও রে কদম-তলায্স ; 
বাজিও বাশী-_্বাশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায় ॥» 


অবশ্য বাঙ্গাল! নাটক ও প্রহসন অনেক রচিত হইয়াছিল। সে 
সকলের তালিকা যেমন “বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়! 
যায়-_তেমনই “বঙ্গদর্শনের ও “কলিকাতা বিভিউ” পত্রের সমালোচনায় 
সে সকলের পরিচয় প্রকট হয়।। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন বলিয়াছিলেন-__ 
সে সকল «না মিষ্ট না টক” তেমনই কেহ কেহ বলিক্জাছেন__-সে 
সকল “ন আটক--নাটক” । 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ পুর্নেনই করিয়াঁডি। তাহার 
“পুরুবিক্রম” নাটকের পরের রচনা-_-সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ 
নাটক* (১৮৭৫ খুষ্টাব্দ ), 'অশ্রমতী” (১৮৭৯ খুষ্টাক ) ও 'ম্বপ্রময়ী, 
(১৮৮২ খুষ্টাক্দ )। কয়খানি নাটকই দেশাক্বাবোধছ্োেতক । সে 
সময়ে রঙ্গীলয়ে এইগুলির অসাধারণ আদর হইয়াছিল এবং এক 
সময়ে গ্রন্থকার বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাটককারদিগের মধ্যে আসন পাইয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রহুসনগুলি এখনও আনন্দপ্রদ । জ্যোতিরিক্রনাঁথের 
নিকট বাঙ্গালীর সাহিত্যিক খণ অসাধারণ । 
মন্ণেমোহন রায় প্রণীত “রিজিয়া পরবর্তী যুগের নাটিকগুলির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ মধুসুদন ঘে “কৃষ্ককুমারী, নাটক রচনার পরে 
11--15769 7, স 


৮২ বাঙ্গালা নাটক 


রিজিয়ার বিবরণ অবলম্বন কবিয়। একখানি নাটক রচনার অভিপ্রায় 
পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা তীহ্াঁর লিখিত পত্রে জান। গিয়াছে । 

অম্বতলাল বস্থ একাধারে অভিনেতা, নাটক-লেখক, প্রহসন-লেখক 
ও রঙ্গালয়ের অধিকারী ছিলেন । তীাহ।র উপভোগা প্রহসনগুলিই 
তাহার যশঃ বাণ্ড করিয়াছিল । সে সকলের কয়খখনি সমসাময়িক 
সামাজিক প্রথ। বা ঘটনা লইয়া! লিখিত । ইংরেজ কবি বায়রণ তাহার 
সমালোচককে উদ্দেশ করিয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার 
আরম্তাংশে আছে :-_- 

“51১16010102 11151101711 10010010517 21010 02 ৮1010 

17001501011 (10017765101 52617010011 ৪0100, 

অস্থতলালের কোন কোন প্রহসন পাঠ করিলে তাহাই মনে হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথায় বহ্কিমচন্দ বলিয়াছেন, তিনি “মেকির বড় 
শত্র-সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ” করিয়াছেন । 
তিনিই আবার বলিয়াছেন :-__ 

“ব্য অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল 
লেখক জন্বিয়াছেন। তাহাদের রচনা ভনেক সময়ে হিংসা, অসুয়া, 
অকোৌশল, নিরানন্দ বা পরক্ীকাতরতা-পরিপুর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, 
ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্বিয়াছে-_- 
দুয়ের কাঁজ মানুষকে ভুঃখ দেওয়।। ইউরোপীয় অনেক কুসামণ্রী 
এই দেশে প্রবেশ করিতেছে-_ এই নরঘাতিনী রসিকতাঁও এদেশে 
প্রবেশ করিয়াছে । “হুতোম পেঁচা নক্সা" বিদ্বেঘপরিপুর্ণ। ঈশ্বর 
গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শক্রতা করিয়া তিনি কাহাঁকেও 
গালি দেন না। কাহারও অনি্ট কামনা রিমা কাহাকেও গালি 
দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়। সবটাই রঙ্গ, সবট! 
আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি 1৮ 

অযৃতলীল অধিকাংশ স্থলেই ঈশ্বর গুপ্তের অনুবস্তী । ভাহার 
রচনায় মেকির লাঞ্ধনা । “বাবু” প্রহসনে তিনি নব্য বাঙালী বাবুর 


দীনবন্ধুর পরবর্তী নাট্যকারগণ ৮৩ 


বিভিন্ন রূপ দেখাইয়াছেন-_রাজনীতিক বাবু, বৈজ্ঞানিক বাবু, 
ধন্ধবজী বাবু, দ্েেশহিতৈধী বাবু প্রভৃতি । ইহাদিগের কার্য্যের উত্স 
সন্ধান করিয়া তিনি ভগ্ডামীর সন্ধান পাইয়াছেন। ভগু সেবাব্রতীর 
উক্তি_-“প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝ। যায় না; অথচ 
ছুণ্ডিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হ'লেই আমার অন্নকষ্ট 
থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয়। * * * দুভিক্ষের জন্য প্রার্থনা 
কর, সকল বাসন! পুর্ণ হবে ।”” অবশ্য অমৃতলাল চোরাবাজার 
দেখিয়া ও তাহার ক্হগ্রিপুগ্টিতত্ব বুঝিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহা! 
হইলে তিনি সে সম্বন্দে কি লিখিতেন, জানিতে অনেকের কৌতুহল 
অন্নবাধ্য । “রাজনীতিক বাবু” দেশমাতৃকার জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল, 
- আপনার মাতার দুঃখ দুর করিবার অবসর বা ইচ্ছ। তাহার নাই। 
অমৃতলালের এবব্বহু বিভ্রীট” প্রভৃতির তৎ্কালে কিরূপ আদর 
হইয়াছিল, আজ অনেকে তাহা অনুমান কিতেও পারিবেন না। 
তাহার “সাবাস আটাশ'_-কলিকাতা কর্পেরেশনের মত স্থানীয় 
স্বায়ন্ত-শ।সন্ণাল প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাখর্নকারী আইনের প্রতিবাদে 
সুরেপ্রনাথ প্রমুখ আটাশ জন নিববীচিত প্রতিনিধির পদত্যাগ 
অবলম্ধনে লিখিত। সে আইন প্রণয়নের পরোক্ষ -. কিন্তু প্রকৃত 
কারণ_-বঝড়লাটের কনম্মগরাদিগের গুছের কুটপাঁখের উপর বারান্দ। 
নিশ্মাণে আইনের মন্যাদারক্ষার জন্য কর্পোরেশনের চেষ্টা । 
স্বৈরশাসনশীল বিদেশী সরকারের নিকট ভারতায় প্রধান প্রতিষ্ঠানের 
দেই সাধু চেষ্টা অগ্রীতিকর হয়-__“গুণ হৈয়া দৌৰ হৈল বিদ্ভার 
বিদ্যায় 1,» তখন সার আলেকজাশ্র ম্যাকেঞজীর অভিযোগ ও 
নলিন্বিহারা সরকারের উত্তর দুই পক্ষের মনোভাবের পরিচয় 
দিয্াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই মকেঞ্জা ভারতায়দিগের অধিকাঁর- 
দাবীতে বঙ্গ করিয়া! একটি কবিতা হইতে কয় ছব্র উদ্ধৃত করিম্মাছিলেন। 
প্রহসনেই অমৃতলাল সমধিক দক্ষতা। প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তবে তিনি গাহস্থ্য ও পৌরাণিক নাটকও রচন। করিয়া গিমাছেন। 


৮৪ বাঙাল নাটক 


তাহার হাশ্যরস সে সময়ের সমাজে বিশেষ উপভোগ্য ছিল । এখনও 
অনেক স্থলে তাহ! উপভোগ্য । সেই হাশ্যরস যেসকল স্থানে স্বচ্ছ 
ও নিশ্মল সে সকল স্থানে তাহার রসিকতা লোককে মুগ্ধ করে । 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদদ সংস্কতভ্ঞ ছিলেন এবং কলিকাতার 
একটি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের সহকারী ছিলেন। তিনি 
কেন ও কিরূপে নাটক-রচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
বিষয় । "আলি বাবা” গীতিনাট্য তাহার তৃতীয় নাট্য-রচনা--ইহাতেই 
তাহার খ্যাতি ব্যাণ্ড হয়। “আলিবাবা"র সাফল্য তাহাকে এরপ 
কতকগুলি নাট্যনিবন্ধ-র৮নায় প্ররোচিত করিয়াছিল । দে সকলের 
মধো “কিনরী'র সমধিক আদর হয়। তভ্িন্ন তিনি “নর-নারামণ 
(১৩১৩ বঙ্গাব্দ ), “ভীষণ (১৩২০ বঙ্গাক ) প্রভৃতি কয়খানি পৌরাণিক 
নাটক রচনা করেন। তিনি বন্মমঙগলে”র লাউসেনের কাহিনী 
অবলম্বন করিয়া প্রঞ্জীবতা” নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 
বৌদ্ধযুগের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত “অশোক” (১৩২৪ বন্গান্দ ) ও 
'বিদুরথ' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) আদর লাভ করিয়াভিল। এতিহাসিক 
ঘটনাবলম্বনে রচিত তাহার নাটকগুলির মধ্যে আ'লম্লীর €( ১৬২৮ 
বঙ্গাব্দ ) সর্ববাপেক্ষী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । উহাই, বোধ হয়, 
তাহার শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক নাটক । তাহার আর কক্খানি এভিহাসিক 
নাটক-_পপদ্ষিনী” (১৩০৩ বঙ্গাব্দ ), শ্টাদবিবি” (১৩১৪ বঙ্গাব্দ ), 
"ন্দকুমার (১৬১৪ বঙ্গাব্দ ১, “বাজালার মসনদ” (১৫১৭ বঙ্গাব্দ ১, 
“পলাশীর প্রায়শ্চিন্ত (১৩১৩ বঙ্গাব্দ ) প্রভৃতি এবং “প্রতাপাদিত্য” 
উল্লেখযোগ্য ॥ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নাটকে দেশাত্মবোধের অব্তারণ। 
করিয়াছিলেন, তখন তাহ। নূতন । যদিও তাহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পুষ্ঠপোষকতায় নবগোপাঁল মিত্র হিন্দু মেল প্রভৃতি 
দেশাত্মবোধপ্রচারক প্রতিষ্ঠান-প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন 
এবং দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট প্রতিষ্ঠালাভে উত্স্থক ছিলেন না 


দীনবন্ধুর পরবর্তী নাট্যক1রগণ ৮৫ 


বলিয়া কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিদ্টার লব কোন সংবাদপত্রে 
লিখিয়াছিলেন__:511)9 1)100৭ 9161 17)71) 0005 1706 06)18110906110 
109 90001 &1)0 [)2515901 8/8701)001)৮শতথাপি সে সময়ে 
জাতির রাজনীতিক আকাঙক্ষ। ভিন্নরপ ছিল । ১৯০৫ খুষ্টাব্ধ হইতে 
নুতন আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি হয়। তখন বন্দে মাতরম্ঃ পে 
ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙক্ষার স্বরূপ প্রকাশিত হয়_-_ 
£281)3010609 21060009110) 1100 11051119610) 00111701- তখন 
হইতে বাঙ্গালা নাঁটকে নূতন ভাবে পরাধীনতার জন্য বেদন! প্রকাশ 
পায়; খাহারা মুসলমান ব। ইংরেজ শাসকদিগের ক্ষমৃত। নন্চ করিতে 
প্রয়াস করিয়াছিলেন, প্রশংসার বর্ণে তাহাদিগকে চিত্রিত করা হক্স ; 
স্বাধীনতা-লাভের জণ্ত আগ্রহ প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি । সেই 
বিবয়ের আগ্রহে যাহাকে 11701770019 01101) 11)811170177 215 
00001865 9 1)091)701,8)1 01)010107)7 বলা হয়, ভাহাও দেখা যাক্স। 
গিরিশচন্দ্রের কয়খানি নাটকও দেশাহাধোখে পুর্ণ । 

সে ভাব সময়োপযোগী । দেশ তখন স্বাধানতা-লাভের জন্য 
আগ্রহশীল ; দেশ ইংরেজের শোষণে শার্ণ, তাহার শাসনে পাড়িত। 
সেই জন্যই বিহারীলাল সরকাবের এবং তদপেক্ষাও অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়ের “অন্ধকুপ-হত্যাপর বিঝরণের অসারত্ব-প্রমাণ লোকের 
চিন্তাকর্ষণ করিম্জাছিল। তাহার বহুদিন পুর্ন ভোলানাথ চন্দ্র যখন 
সে কথা বলিয়্াছিলেন, তখন তাহা লোকের দৃষ্টি বিশেষ্ধপে আকৃষ্ট 
করে নাই। অনুরূপ ক1রণেই ১৮৭৬ খ্রন্টাব্দে-আক্মালণ্ডে “বয়কট” 
শব্দের উদ্ভব হইবারও পুর্বে ভোল্ানাথ যখন বিদেশী পণ্য বর্জন 
করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন সে কথ। 
কেহ শুনে নাই ; কিন্তু ১৯০৫ খুষ্টাব্দের পরে, যখন বিদেশা পণ্য- 
বর্জন কেবল অর্থনীতিক নহে, পরন্থ রাজনীতিক অস্ত্ররপেও ব্যবহৃত 
হয, তখন তাহার জন্য দেশ আগ্রহে মাতিয়া উঠিয়্াছিল । ভোলানাথ 
লিখিক্সাছিলেন :-- 


৮৬ বাঙ্গাল! নাটক 


*“111)0101 0312)0 2105 [011/91021 10005 ₹৮101)071 
11101117170 011 (11519521655 *16100070 1)72111)0 101 0118 
108715171৮0 57100001705 10 18 0৮106 111 0৪] 190৮0 0 200711। 
0111 108৮ 19071110128, 46 ৮০014 1)6 190 01711770107" 619 10 (716 
110 01)1% 1)01 11009 61100101251 ৮001)018-10)0101 17095611105 
1511 05 010 0101 1046 031020180115- 1506 1015 17091509890 01 (1515 
1)01011 01১01) 1)% 7:090151176 (০ 0101)-001351011)0 (116 (06)01 
01 19101517700. 

এই কথা ১৮৭৬ খুক্টান্দে উল্তত হইয়াছিল ; আর ১৯৯৬ খুষ্টাব্দের 
পুরে ভারঠীয় কংগ্রেস ক্ষতি স্বীকার করিয়াঁও (১৮০) 2 0 
50011116) --শ্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে সম্মতি দেন নাই । সে নির্দেশও 
কেবল খণ্ডিত বাঞ্গালার জন্য ! 

দেশ প্রন্তুত হইয়া! ছিল বলিয়াই দেশাত্মবোধ-গ্োতক নাটকের 
আদর হয়। সেরূপ নাটকের সংখ্যাও ঘে অল্প নহে ও দে সকল 
নাটক যে লোকত্রিঘ্ হইয়াছে এবং সেই আদরের জন্য বিদেশ। 
শাসকদিগের রোষভাজন হইয়াছে, তাহাতেই দেশের লোকের 
মনোভাৰ ও দেশের লোকের সহিত বিদেশী শাসকদিগের সম্পক 
বুঝিতে পার বায় । 

কোন কোন মহিলাও নাটক-রচনাশ্ম মনোযোগী হইয়ীছিলেন 
এবং কোন কৌন মুসলমান লেখক যে নাটক রচন। করিয়াছেন 
তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 

সমসামরিক ঘটনা সামান্য হইলেও তাহা অবলম্বন করিয়া বন 
নাটক ও গ্রহসন রচিত হইয্ীছিল। তারকেশ্বরের তমাহাস্ত মাধব 
গিরির মামলা লইয়। যেমন তেমনই আটাশ জন কমিশনারের কলিকাতা 
কর্পোরেশন ত্াাগ লইয়া লেখকগণ নাটক ব। প্রহসন রচন। করিয়াছেন । 

সমসাময্িক ব্যাপার লইয়া আরও এক প্রকার নাটক রচিত 
হইয়াছিল। €স সকলের মধ্যে “জনৈক ডাক্তার প্রণীত” “ডাক্তার 
বাবু নাটক (১৮৭৫ খুষ্টাবন্দ ) উল্লেখযোগ্য । ইহার লেখক-_ 
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ভুবনমৌহন সরকার। তিনি চিকিশুসা-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং প্র্তাক্চ 
অভিজ্ঞতার উপর রচনা। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 1. 

- সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদে বাঙ্গালার কয়জন প্রসিদ্ধ লেখকও 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন--কবি হেমচন্দ্র “টেমপেষ্ট” ও “রোমিও 
আযাগু জুলিয়েট”, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ “জুলিয়াস সীজার” এবং গিরিশচন্দ 
ম্যাকবেধ নাটক অনুবাদ করেন। কবি নবীনচন্দ্র 'মিডসামার 
নাইটস্‌ ড্রীম” অনুবাদে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। ডক্টর ছর্গাদাস করের 
দ্বিতীয় পুক্র স্প্রসিদ্ধ অভিনেত। রাধাঁমাধৰ করের “বসন্ভকুমারী, 
(১৮৭০ খুন্টাব্দ).সেক্সপীয়রের “রোমিও আাশু জুলিয়েটে'র মন্খবানুবাদ । 

ইংরেজী উপন্যাসের আখানবন্ত্র লইয়াও বহু নাটক রচিত 
হইয়াছিল। সে সকলের মধ্যে ডক্টর ছুর্গাদাস করের তৃতীয় পুক্ত 
রাধারমণ করের “সরোজ।” নাটকখানি পুন্গ/লয়ে অভিনীত হইয়াছিল । 
উহার আখ্যানবস্ত্ব মিসেস হেনরী উদ্ডের প্রমিদ্ধ উপন্যাস "ইষ্ট লীন, 
হইতে গৃহীত হুইয্মছিল। 
হরিশ্চন্্র হালদারের “কাঁলাপাছা'ড়” (১৮৮১ খ্ুস্টান্দ ) ও “বেদবতী 
বা পতিপ্রাঁণা; (১৮৮৩ খুষ্টাব্ষি ) এক কারণে উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থকার 
রবীন্দনাথের বাল্যবন্ধু ও শিল্পা ভিলেন । ১২৯২ বঙ্গাব্ে মাসিক পত্র 
বালক” প্রকাশিত হয় । রবীল্জনাথ তাহার কার্ধাপধ্যক্ষ ডিলেন। 
উহাতে চিত্র থাঁকিত। তখন হাফটোন চলন হয় নাই। “বালককে, 
প্রকীশিত চিত্রশ্ুলি লিখোগ্রাক । সেগুলির শিল্পী হুরিশ্চন্্র হালদার। 
প্রথম চিত্রখানির নিলে লিখিত ছিল--19 11, 0 িনা0োও সা)10] 
2107 15101760101)1507 1 “বালকেো' আতিভান্তন্দরী দেবীর রচিত 
“গান অভ্যাস” শ্রুবন্ধে বন্দে মাতরমে'র পথম সাত জজের স্বরলিপি 
প্রকাশিত হয় :-- 
“বন্দে মাতরং 
সুজলাং স্ফলাং মলয়জশী হলাং 
শহ্যশ্য।মলাৎ মাতিদং ! 


৮৮ বাঙ্গালা নাটক 


জজ্যোতনাপুলকি তযামিনীং 

ফুল্লকুস্ত মিতদ্রমদলশোভিনীং 

স্মহাসিনীং স্থুমধুরভাষিণীং 
স্থখদাং বরদাং মাতরং ৮ 

তাহার সঙ্গে বনুসম্তান-পরিববেগ্টিতা মাতার চিত্র ছিল । চিরে 
নিন্সে লিখিত ছিল-__]3$ 1187191) (11717075, 7391002. 

এক একখানি নাটকের নাম দীর্ঘ__.বথ1 নবীনচন্দ্র বিদ্ভারত্বের 
“ভারতের স্্থশশী ঘবন-কবলে' (১৮৭৫ খষ্টা্র )। 

১৮১৬ খুষ্টাব্দে বরিশাল হইতে “ভারত বন্দিনী' নাটক প্রকাশিত 
হয়। তাহার লেখক-_মনোরঞ্জন গুহ । ইনি কি মনোরঞ্জন 
গুহ ঠাকুরতা ? 

“দেবগণের মর্ত্যে আগমন" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রণেত। হর্গাচরণ 
রায়ও নাটক-রচনায় প্রবুস্ত হুইয়াছিলেন। তাহার “ছঃখনিশি 
অবসান বা শৈলবাল।' নাটক বাস্তব-চিত্রাক্কন-নৈপুণ্য-পরিচায়ক । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাস নাটকে পরিণত করা হইয়াছিল 
এবং সেই কান্যে গিরিশচন্দ ঘোষ অগ্রণী ছিলেন। তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের '্বর্ণলতা উপন্যাস সমসাময়িক মধ্যবিভ্ত বাজ!লী 
পরিবাবের স্থখছুঃখের চিজে লোককে মুগ্ধ করে । ফিলিপ্‌স তাহার 
“কপালকুগুলা'র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকাযক্স এই উপন্যাসের অশেষ 
প্রশংস। করিয়াছেন এবং সে প্রশংসা অতিরঞ্জিত নহে । সেই উপন্যাস 
নটকে রুপান্তরিত করিয্া “সরলা নামে রল্গমঞ্জে অভিনীত হয়। 
তাহার গদাধর5ন্দ্র-_যিনি প্ডুড ও টাঁমাক দু”ইই”* খাইতেন, সেই 
“গড় ডর চন্দ” যেমন বহুদিন বাঙ্গালী দর্শকের হাসির উপকরণ 
ঘোগাইয়াছে,_ সরলার ছুঃহখে তেমনই দর্শকগণ অশ্রু সম্বরণ করিতে 
পারেন নাই। 

এইরূপে বহু সাধকের সাধনায় বাঙ্গালা নাটক-__গঙ্গা যেমন বন 
শাখানদীর সলিলে পুষ্ট হইয়াছে তেমনই পুষ্ট হইয়াছে ; বহু ভক্ত 


দীনবন্ধুর পরবন্থী নাট্য কাঁরগণ ৮৯ 


যেমন বিশ্বনাথের জগ্য অধ্য আনয়ন করেন, তেমনই বহু সাহতাক 
বঙ্গভারতীর জন্য নাটকাধ্য আনিয়াছেন । যতদিন বাঙ্গাল! সাহিত্য 
থ(কিবে, ততদিন যেমন সাধকের শুয়োজন শেষ হইবে না, তেমনই 
সাধকদিগের সাধনার সিদ্ধিতে বাঙ্গালা নাটক পরিপুষ্ঠির পথে অগ্রসর 
হইবে. সন্দেহ নাই। বাঙ্গাল! নাটক এখনও পুর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই 
বলিক্সা ধাঁহার। ছুঃখ প্রকাশ করেন, ভীাহাদিগের হৃঃখ 'আম্তরিক 
হইলেও তীঁহারা 1007080191)6 11খ111৭15 ; তাহাঁদিগের স্মরণ রাখা 
কর্তবা বাঙ্গাল নাটকের আরম্ত ১৮৫২ খষ্টাক্ষে-_সে সময় হইতে 
এখনও এেক শতান্দী কাল উত্তীর্ণ হয় নাই। বিদেশী শাসকদিগের 
অবজ্ঞা এব” দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবহেলার মধ্য দিয়া তাহার 
যে বিকাশ হইয়াছে, তাহ! উষ্ৎপ্রধান প্রাচীর-তরুলতার ভ্রন্ত পুষ্টির 
সহিত তুলনা! করিলে অসঙ্গত হয় না! । 
সে বিষয়ে বাঙ্গাল সাহিত্যের সৌরভ ও সৌন্দস্য স্মরণ করিলে 
সহজেই মনে হয়-_ঘেন-_ 
“ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোঁমিলমলয়সমারে । 
মধুকরনিকরকরহ্দিতকোকিলকুজিতকুগ্ডকুটারে ॥৮ 


ধাহাদিগের অক্রাস্ত সাধনায় বাঙ্গাল! নাটক পুষ্ট হইয়াছে, 

তাহাদিগের তুলনায় সমালোচন। করিবার প্রয়োজন নাই--সে কাধ্য 
শোভনও হইতে পারে না। সে বিবজ্ষে মতভেদও যে অনিবাধ্য তাহ! 
বল। বান্ছুলা। লেখকদ্দিগের রচন। সন্গন্ধষে মেমন. অন্য সকল বিষয়েও 
তেমনই মতভেদ থাকিবেই । সই জন্াই__- 

পুস্পেমু জাতির্নগরেষু কাঁপনী 

নারীমু রম্ত। পুরুষেধু বিঝু2 | 

নদীধু গণ নৃপতৌ চ রামঃ 

কাব্যে মাঘঃ কবিকালিদাসঃ ॥ 


এই প্রচলিত মতও সর্নবসম্মত নহে । 
৮৪৮1০--8769 25, 


৯৩ বাঙ্গালা নাটক 


অভাবের অন্ুভূভিই অভাব দুর করিবার প্রেরণার কারণ। 
সেইজন্য বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের পুর্ণতার অভাববোঁধ ভবিষ্যতে 
পুর্ণ তাসাধনে সহাক্ম বলিক্ষাই আমরা সেই অভাববোধে নূতন আশার 
অরুণোদয় লক্ষ্য করিতেছি । 

ধাঁহারা বাজাল। নাটকের জন্য সাধন! করিয়াছেন, ভাহার্দিগের 
মধ্যে এমন অনেকে আছেন, তীহাদিগের সমন্বন্গে আমরা বলিতে 
পারি -তাহাদ্দিগকে 


“যতনে রাখিবে ব্্গ মনের ভাগ্ারে, 
রাখে যথা শ্ধামৃুতে চন্দ্রের মগুলে |” 


শর 


| গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের অভিবাক্তির ইতিহাসের সহিত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের নাম যেরূপ জড়িত সেরূপ আর কাহারও নহে । তিনি 
একাধারে অভিনেতা, নাট্যাচাধ্য ও নাটক-লেখকরূপে দীর্ঘকাল 
খাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন- তখন তাহার প্রতিদ্ন্দ্ী ছিল ন৷ 
বলিলেও অত্যক্তি হয় না। ডক্টর শ্ুকুমার সেন লিখিয়াছেন-_ 
“গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনাশক্তির প্রেরণা আসে, তাহার অভিনয্ু-দক্ষতা 
হইতে । নটখ্যতি স্থদুঢ় হইবার অনেক কাল পরে ইনি অভিনয়ের 
প্রয়োজনে নাটক-রচনায় প্রবুন্ত হন” গিরিশচন্দর কবিতা ও গান 
রচনা করিতেন এবং ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিতেন--.এ কথ 
দেবেন্দ্রনাথ বস্থু লিখিয়াছেন। কবিতা ও গান রচনা-শিক্ষার্থীর 
বিশেষ উপকারী । অক্ষরের মাপ রাখিয়। ভাব-শ্রকাশ করিতে হইলে 
একদিকে যেমন ভাব-প্রকাশ-সংযম শিক্ষা! হয়, অপর দিকে তেমনই 
ভাষার উপর অধিকার-বিস্তার হয়। গানে সুরের জণ্য রচন! সংঘত 
ও সংহত করিতে হয়ু। আর অনুবাদে ভাষার উপর অধিকার 
আরও বন্িত হয়। আট বুসর এরূপ সাধনার পরে গিরিশচন্দ্র 
বাগবাজারে সখের দলে “শন্মিষ্ঠা' পালায় কয়খানি গান রচনা করিয়া 
দেন। এই দল হইতে অভিনেত। নির্বাচিত করিয়। যখন “বাগবাজার 
এমেচাঁর থিয়েটার” প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গিরিশচন্দ্র তাহার 
উদ্ভোক্তগণের মধ্যে ছিলেন এবং দেই রঙ্গালয়ে দীনবন্ধুর “সধবার 
একাদশী" অভিনীত হুইলে-- তিনি নিমটাদের ভূমিক অভিনয় করেন । 
সেই অভিনয়ে তাহার অসাধারণ অভিনযনৈপুণ্য প্রকাশ পায়-_ 


২/মদমন্ত পদ টলে নিমে দণ্ড রঙস্থলে 
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার ।” 


৯২ বাঙগাল। নাটক 


উত্তরকালে 'বৌঠাকুরাণীর হাটের অভিনয়ে রাধামাধব করের 
বসন্ত রায়ের ভূমিক1 অভিনয় দেখিয়া! রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিম্জাছিলেন__ 
তিনি বসন্ত রায়ে যে কল্লিত চিত্র ভাষায় ফুটাইভে পারেন নাই, 
রাধামাধবৰ বাবু অভিনয়ে তাহা ফুটাইসম্তা তুলিয়াছিলেন-- তেমনই 
দীনবন্ধু গিরিশচন্দ্রের নিনচাদ অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 
গিব্রিশচন্দড্রের অভিনয়ে তাহার শিমচাদ প্রকৃত নিমচাদ হুইয়াছিল। 
ইহার পরে এ সখের রঞ্গালয্ে দানবন্ধুর 'লালাব্তী' নাটক অভিনাত 
হয্স। তাহাতে গি।রশচজ্প্ ললিতের অংশ অভিনয় করেন । 

এই সময়.কলিকাতায় পেশাদারী রঙঈগ!লয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন 
'নীলদপ্‌ণ” অভিনাত হইল । গিরিশচন্দ্র তাহাতে নোগ দিলেন না; 
কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল--“আমাদের যেন্ধপ সাজ-সরঞ্জাম তাতে 
উপহাসাস্পদ হ'তে হবে।” কিন্ধ্ধ রাজহংস যদি খন মনে করে, 
সে আর কখন জলে নামিবে না, তবে তাহার সে সঙ্কল বেমন স্থায়। 
হয় না, গিরিশচন্দ্র পেশাদার রঙ্গালয়ে যোগদান ন। করিবার স্বল্প 
তেমনই স্থায়ী হুইল না। পরঞ্গালয়ে “কুষ্বুমারা নাটকের অভিনসে 
তিনি অবৈতনিকভাবে যোগ দিয্সা ভামসিংহের ডমিকা অভিনয় 
করিলেন। হহাণর পরে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল এবং 
গিরিশচন্দ্র তাহাতে অভিনয়ের জন্য বঙ্কিমচন্দড্রের “ম্বণালিনা” ও 
“কপালকুগ্ডলা” উপগ্তাস ছইখানি নাটকে রূপান্তরিত “রিলেন। 
ইহার পরে তিনি বঙ্কষিমচন্দ্রের আরও কয়খানি উপশ্ঠাস-__ 
“বিষবৃন্ম”, “ছুর্গেশনন্দিনা, "পীতারাম', রমেশ০জ্প দক্ডেপ মাধবী-কম্কণ' 
উপন্ঠাস, মধুসুদনের €মঘনাদ-বধ' কাব্য, নবীনচন্দের “পলাশীর যুদ্ধ” 
কাব্য, দীনবন্ধুর "যমালমে জীমস্ত মানুষ নক্সা নাটকে বূপীশুরিত 
করিয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত অধ্যয়ন-প্প্িয় ছিলেন। সেই জন্য তাহার 
ভ্রাতার নিকটে কোন বন্ধুপ্রদণ্ড এডউইন আর্নজ্ডের 1)1831)% 01 4১518 
পাঠ করিসা! তিনি তাহ। অবলম্বন করিস “বুদ্ধদেব রচনা করেন। 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্লাল ৯৩ 


তিনি সেক্সপীয়রের “ম্যাকবেখ' নাটকের যে বঙ্গানুবাদ করেন, তাহাতে 
মূলের ভাব সুরক্ষিত হওয়ায় তাহা স্থধীসমাজে প্রশংসা! লাভ 
করিয়াছিল । ইংরেজীতে সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোযও শভাহার প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । নাটক-রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা যেন কিছুতেই 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না, ১৮৮০ পুষ্টাব্দে প্রতাপটাদ জুরীর 
ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়া তিনি এঁ রশ্তালয়ের জন্য পনরখানি 
নাটক ও প্রহসন রচনা! করিয়াছিলেন-_'মায়-কানন,, “মোহিনী 
প্রতিমা”, “আলাদীন”, 'আনন্দ রহোে।” “রাবণ-বধ”, "সীতার বনবাস” 
অভিমন্্যু-বধ”, “লন্ষমণ-বজ্জন", 'সীতাঁর বিবাহ", 'ব্রজবিহার”, “রামের 
বনবাস”, “সীতাঁ-হুরণ”, “ভোটমঙ্গল', “মণিমালা” ও পাাশুবের 
অভ্ভাতবাপ" । 

এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা মায়, গিরিশচন্দ্র তখনও কোন্‌ 
পথে সমধিক সাফল্য লাভ করা যায়, তাহার পরীক্ষা করিতেছিলেন, 
এবং পৌরাণিক নাটক রচনায় অধিক অবহিত হুইয়াছিলেন। 

তাহার প্রাতিভাঁর বিকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। মন্মথনাথ ঘোষ লিখিয্াছেন-- “অস্বশুলাল বস্থ মহাশয় 
বলেন নে, তিনি একবার জ্যোতিপিন্দ্রনাথকে জিওডভাসা করিয়াছিলেন, 
বাহার নাটকাবলী সমগ্র দেশবাসা কর্তৃক উচ্চকণ্ প্রশংসিত ও 
সমাদৃত, তিনি কেন নাট ক-রচনা সহসা পরিত্যাগ করিলেন £ উত্তরে 
জোতিরিন্দ্রনাথ বলেন---“নাট্যজগতে গিরিশচন্দ প্রবেশ করিয়াছেন 
আমার নাটক-বরচনার আর প্রয়োজন নাই 1৮” জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
দুরদর্শনের পরিচফে ১৮৫৯ খুষ্টান্দে (১৮ই জানুয়ারী ) রোম 
হইতে তরুণ শিল্পী মিলেকে লিখিত থ্যাকারের পত্রের কথা মনে 
পড়ে--৮)7111104 00 1১095 1 1015৩ 0006 1101601152৮ ৬০29750)10 
90111) 0012 022৮1100 1551551)10275 ৮100 ১৮111 0176 91 017689 95৮৪ 
1811) ১০] 1790 197 0100 1700806151000011) 091 006 1505%1 
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8৪ বাঙ্গালা নাটক 


“রাবণ-বধ” (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক 
নাটক । ইহার বৈশিষ্ট ইহ। আগ্ধন্ত ভাঙ্গ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত । 
এই ছন্দ তাহার পুর্বেব কোন কোন লেখক ব্যবহার করিয়া থাকিলেও 
তিনিই তাহার সংস্কার ও অধিক প্রচলন করেন এবং ইহা “গৈরিশ 
ছন্দ” নামে পরিচিত হয়। মধুসুদনের অমিত্রাক্ষর হন্দকে বিজ্রপ 
করিয়া যেমন সে সময় অনেক রচন। প্রকাশিত হইস্জাছিল, তেমনই 
গিরিশচন্দের 'জনা” নাটক যখন অভিনয়ের আয়োজন হইতেছে, কিন্ত 
পাছে কোন প্রতিদন্দ্া পগাল এ নামে কোন নাটক ঘঞ্চস্থ করেন, 
এই আশঙ্কায়, তাহা নাম প্রকাশ করা হয় নাই, -তখন-- কোন 
সূত্রে উহা অবগত হহমা --স্থরেশচন্দ সমাজপতি কোন সংবাদপত্রে 
লিশিমাছিলেন :-_ 

“ভাই রে গিরিশ. 
বাহিরিবে কবে তব “জনা ? 

জান না_জান না. 

কত মে ক।মন। 
হেরিবারে নাইনা কুঁুনী 1৮ 


এই ছন্দের মনোহা রহ বক্তার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। 

গিরিশচন্ডের “সীতার বনবাস দর্শক্দিগের প্রীতি আকষণ 
করিয়াছিল । 

“চৈতন্তলীলা”র ( প্রথম আভনয় _১৯শে আবণ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ ) 
অভিনয় বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যেমন নুতন ভাবের ধারা প্রবাহিত রে-_ 
তেমনই হিন্দু সমাজকে যেন মাতাহয। ভুলিয়াছিল। *৮তন্/লীলা”র 
গানগুলি রঙ্গালয্মের সঙ্কীর্ণ গন্ডা অতিক্রম করিয্সা! সমগ্র বাঙ্গালায় 
ছড়াইন্সা। পড়িস্মাছিল -_এ্রদুর পলী গ্রামেও অশিক্ষিত কুষকদিগের মুখে 
সেগুলি শুনিতে পাওয়া যাইত এবং পরে রসিক চক্রবস্তী ভাহার 
“বালক কার্তনে” গিরিশচক্দ্ের “চৈতন্যলীলা,র অনেকগুলি গানের 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৯৫ 


অনুকরণে গান রচনা করেন; স্থানে স্থানে কেবল কিছু পরিবর্তন 
কর! হুইয়াছিল--“চন্দ্রকিরণ আগে নমে। বাঁমনরূপধারী্র স্থানে -_ 
“ইন্দুবরণ অঙ্গ নমে। গৌরা'ন দণ্ুধারী 1৮ 

এই “চৈতশ্ঠলীল।' কিন্ধপ জনপ্রিয় হইয়াছিল. তাহা বাহার 
তাহার প্রথম অভিনয়্-কালের লোক নহেন, উহার সম্যক উপলগ্গি 
করিতে পারিবেন বলিয়! মনে হয় না । নব্দ্বীপের তখনও “ভারত'র 
রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ” খ্যাতির অবশেষ ছিল । সেই নবদ্বীপ 
চৈতন্তের বাল্যলীলাক্ষেত্র বলিয়৷ পণ্ডিত মহাশয় যেমন গননানুভব 
করিতেন, বঙ্গীয় বৈষঞ্বগণ তেমনই তীৎস্কান বলিয়া বিবেচন। 
করিতেন-_তীাহাদিগের নিকট বুদ্পাবনের রঙ অতি পবিন-- 


“ধলা নয় এ বালু নয়-_ এ গোপীর পদরেণু 
এই রজ শিরে ধরে নন্দের সত কানু” 


নবদ্বীপের স্থান বৃন্দাবনের পরেই । দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের 
মত বিষয়ী লোকও জীবনের সাস্সান্তে নবদ্বীপবাসপী হইম়াছিলেন। 
যখন «চৈতন্যলীলা” অভিনীত ভয়, তখনও নবদীপে বৰ টোঁল-_ বত 
পণ্ডিত; আবার তথায় কার্তনানন্দ ! মণিপুরের রাজ-পবিবারের 
তথায় বাসব্বস্কা ছিল। সেই নবদীপের পণ্ডিত মহাশম্বরা “চৈতন্যলীলা? 
অভিনয্প দেখিয়া গ্রান্থকাঁরকে আশীর্বাদ করিয়াডিলেন । সে সময়ে 
রামকুষ্ু পরমনংসের প্রভাব অসাধারণ; কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ 
মজুমদার ব্রাঙ্গ সমাজে নেতৃস্থানীয় ও বিদেশে বশী, তাহা রাও 
তাহার আধাত্বিকতায় যুদ্ধ হইয়াডিলেন। সেই রামকৃন্গও 
*চৈতন্যলীলা”র অভিনয় দেখিয়া ভাঁবাবিষ্ট হইয়।ডিলেন । 

এই নাটকে প্রথমেই চৈতন্তকে অবতার বলিয়া ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে । সই সময় হইতে গিরিশচন্দরের রচনায় নুতন ভাবের 
বিকাশ । দেবেন্দ্রনাথ বস্ত্র লিখিয|ছেন -- 

*প্রতিভ কোন একটি বিশেষ তব ও বার্তা গুচারের জন) অবতীর্ণ 


৯৬ বাঙ্গাল৷ নাটক 


হয়। প্রমতত্ব প্রচা৫ ছিল গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব । কি পাধিব, 
কি এঁশী প্রেম তাহার লেখনী সমভাবে চিত্রিত করিয়াছে । কু ক * 
শান্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্য, মধুর, ধার, করুণ ও হাস্যরস স্ফুরণে, 
অন্তদ্রদ্দের বিকাশে, নাটকীয় সংস্থান (51117906101) এবং ঘটনার 
স্থষ্টিতে ও চরিত্র-স্যিতে তাহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। প্রেম-ভক্তি- 
ভালবাসা, ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতির চিত্রবিকাশ ছিল তীহা'র 
নাটকের প্রধান লক্ষ্য 1৮ 

গিরিশচন্দ্রের নাটকে নানা চরিত্র অস্কিত হইয়াছে । 'জনা'য় 
পিতা নীলধবজ অভ্ভুনের সহিত যুদ্ধে পরাভব অনিবাধ্য জানিয়া পুঞ্ত 
প্রবীরকে অশ্বমেধ-যঙ্জের অশ্ব ধরিবার পরে ছাড়িয়। দিতে বলিলে 
পুর মাতা জনার নিকটে আসিয়া বলিল :__ 


*রণমৃতা হতে কিবা আছে, মা, কল্যাণ ? 
কে কোণায় ক্ষতিয়-রমণী 
সন্তানে অঞ্চলে ঢাকি' রাখে ? 
কুলাজার পুজ কা"র বাঞ্তনা, জননি ? 
ক্ষত্রিয়নন্দিন। কার ভীরু পুজ সাধ ?” 


জন! পুজের যুদ্ধ করিবার সম্কল্প সমর্থন করিলেন; স্বামীকে 
বলিলেন :-_ 


“ক্ষত্রোচিত গৌরব ইচ্ছায় 
পুজবর চায় রণে যেতে, 
পরাজিতে দাস্তিক অরিকে । 

মন্দ যদি তায় কভু হয়, নরনাথ, 
না করিব বিন্দু অশ্রপাত, 

প্রফুল্ল নয়নে 

নন্দনে হেরিব রণস্থলে ।৮ 


গিরিশচন্দ্র ও ছিজেক্দরলাল ৪৭ 


অরবিন্দ মহাভারতীয় একটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া-_তাহাকে 
৫0 10০11]1717 001)001201)0021769 105 01107085 দিয় ক্ষজিয় জননীর 
চির অন্কিত করিয়াছেন। বিদুল! বিধবা, তাহার প্ুকজ্র সয় সিন্কুরাজ 
কর্তৃক রাজাভ্রঘ্ট হইয়া আপনার দৌর্ববল্যহেতু শক্রর সহিত যুদ্ধ 
করিতে অসম্মত। পুজ্রের মনোভাব কাপুকষোচিত মনে করিহ! 
বিভুল। পলকে যুদ্ধে প্রেরণ দিতেছেন :-_ 
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11৬০ 15 91111 111% 01701065 
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গিরিশচন্দের জনা পুজ্হারা হুইয়াস্বীমীর সাল্ত্বনাবাক্যের 
উত্তরে বলিয়াছিলেন :-- 
“ আরে রে অভ্ভুন, 
৫ প্র এ সি 


দেখি তোরে কে তারে, পামর ! 
1)--1505) 43. 


৯৮ বাঙ্গাল। নাটক 


যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়, 
প্রতিবিধি্স।র --কাল বহে ! 
চলে জন। গপ্রতিবিধিতসিতে |৮ 


এইরূপ উল্তিতে লোক নাটকের বনু ক্রি উপেক্ষা করে । 
বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তরূপে. অধ্যাপক ত্রাঙ্গণদিগকে সংসারের 
ধুভুরা ফল বলিম্াছেন। ধুতুরা মাদক বু করে - “প্রবন্ধ গাজার 
মধ্য ব্চন-ধুডুপার বধীচিতে পাঠকের নেশ। জমাইয়া তুলে ।” তেমনই 
গিরিশস্দ্র তাহার নাটকে মধো মধো যেসকল উক্তি দিতেন সে 
সকল দর্শকের নেশ। “জমাইঙ্গা” তুলে । এইবূপ উক্তির এ্রয়োজন 
তিনি উপলব্ধি করিতেন । তাহার কারণও - একাধিক । 
তাহার ভক্তিরসাত্সক নাটকণগুলিতে আতিগারতের প্রাবল্য 
আছে.. তাহা বর্তমান সনয়ের সংশয়বাদাদিগের শ্রাতি অড্জন 
করিতে পারে না। কারণ, “বিশ্বাসে মিলে বস্তু, তর্কে বন্ডদুর 1” 
এ কথা নূতন নহে । সে জন্তই ইংরেজ কবি টেনিশন তাহার 11) 
৯161)017101) কাব্যের প্রারন্তে লিশিয়।ছেন : 
1১110110301 01 (30, 11111110107] 110৮০) 
৯৬ 1)011) ৮৮০০ 0118৮ 10৮৮0 1001 80১10071806, 
15 19101018110 15100 10110 ৮7111010065 
1১0110৮৬116) ৮11076 ১৮০১ ৮717106 179৮ 
কিন্তু মানুষ অনেকেই সংশয়বাদী। সেইজন্য সেরূপ ভাবের 
ভাবুক হওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নহে । সেই খারণেই 
মানুষ মান্ুষ। ভক্তি মান্তবকে যে অবস্থায় লইঞজা বাইতে পারে, সে 
অবস্থা অসম্ভব নহে-__ক্ডিল্ত্ব সহজলভা ও নহে । সেই “জন্তই পাধাভাঁব” 
সকলের জন্য নহে । সেই ভাবের অভিব।ক্তি দাঁশরথির একটি 
গানেও আমর! পাই-_বৈষ্ব কবিদিগের রচনার ৩ কথাই নাই-__ 
“ব্রজগোপী নেত্র যেন জমখার পাতি, 
কৃষ্ণমুখনালপদ্মে পড়ে মাতি মাতি।” 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দলাল ৯৯ 


দাশরথিন গান জনসাধারণের জগ্য লিখিত । শিক্ষিত এপেক্ষা 
অশিক্ষিতরাই হধিক সংখায় পাঁচালি শুনিতেন ভাঁহার ৪ড়া ও গানের 
সনজ্জদার ছিলেন । গানটি এইরূপ :-- 


“ননদিনি, বলো নগরে 
ড্পেছে রাই রাঁজনন্দিনী কৃণ*্কলঙ্ক-সাগরে " 
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে? 
কাজ কেবল সেই পীতবাসে ; 
সেবার হদয় বাসে 
সেকিবাসেবাস করে? 
কাজ কি গো কুল কাজ কি গোকুল ? 
গোকুলের সব হক প্রতিগ্ুল-- 
আমি ত সপেছি গো কুল 
অকুলের কাগ্ারার কঙে।। 
সেই অবস্থা যখন হয়, ভখনই তাসশ্তব সম্তব হয়- নহিলে নহে । 
যে “প্রেমসায়রের'” জগ্গ নালকণ্ আকুল-হছদয়ে জিড্ঞ।স। কিয়া 
ছিলেন _ 
“কবে বৃন্দাবনের পুতি কুলি কুলি 
ঘুরিয়ে বেড়াব ক্ষন্ধে লয়ে ঝুলি; 
ক ভণে, পিব করপুটে ভুলি__ 
অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যমুনার £” 


সে প্রেম সহজলভ্য নহে । সেই জন্য তাহা সকলের কামনার 
বস্তও হইতে পারে না । গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ ভক্তিরসাত্মক নাটক 
কেবল সেই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া রচিত নহে, পরন্ত্র তাহার 
অধিকাঁশ পৌরাণিক নাটকেও তাহার সঞ্চারচেস্টা সপ্রকাশ । 
“বুদ্ধদেব চরিতে” তাহা যে সাধারণ দর্শকের অপ্রীতিকর হয় নাই, 
তাহার কারণ, জয়দেব গৌতম বুদ্দকেও--"আজিও জুঙিয়া অদ্ধজগৎ 


রং বাশ্গালা নাটক 


ভক্তিপ্রণত চরণে ধার”_ভাহাকে দশাবতারের মধো গ্রহণ 
করিয়াছিলেন _ লিখিয়াছিলেন__ 


“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজ:তং 
সদয়হৃদয়-দর্শিতপশ্তঘাতম্‌ 
কেশব ধৃত-বুদ্ধ-শরীর 
জয় জগদীশ হরে ।» 


গিরিশচন্দ্রের ভক্ভিরসাত্মক নাটক *বিল্বমজল ঠাকুর”ও অতি- 
প্রাকৃত ঘটনায় পুর্ণ । 

গিরিশচন্দ্র গাহস্থ্য নাটকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকলে 
বাঙ্গালীর _মধ্যবিস্ত হিন্দু ”"রিবারের সুখ ও হৃইখ-_বিশেষ দুঃখ এবং 
সমস্থা চিত্রিত হইয়াছে । সে সকলের মধে' প্রথম নাটক “প্রফুল্ল, 
(প্রথম অভিনয়-_-১২৯৮ বঙজাব্দ )। প্রফুল্ল শ্রেষ্ঠ ও সম্পর্ণাগ 
বিষাদাস্ত নাটক । দেবেন্দ্রনাথ বস্তু লিখিয়।ছেন___“মন্পরভেদী করুশ- 
রসাত্মক” নাটকে--“যেন তাহার জাবনের ট্র্যাজিডি-***১, হশহাকার 
করিয়া উঠিয়াছে |” এই ট্রাজিডি কেবল গিরিশচন্দের জীবনেরই 
নহে-_-বাঙ্গালীর বহু পরিবারের বক্ষের উপর দিয়া ইহার রথচক্রু 
নিশ্মম ভাবে চলিয়! গিয়াছে__অস্মিপঞ্জর চুর্ণ করিয়াছে । ইহাতে 
কোন কোন স্থানে আঅতরগ্জন থাক! অসম্ভব নহে- তাহ? বেদন। 
তীব্রতর করিবার জন্য [21106 0) 8001) 020 700). সে বেদন। 
বাঙালীর সংসারে চিরন্তনী বলিলেও বলা যায়। তাহার কারণ, 
সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সহজে সাধিত হয় নাই ।7 
কারণ, এ দেশে বিদেশীর ধ্গ্ন ও প্রথ! হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
হিন্দুকে কৃর্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রক্ষণশীলতার কমঠকঠোর আবরণে 
আশ্রম্ম লইতে হইয়াছিল। আর সমাজের শৃঙ্খল? যেমন শিথিল 
হুইম্মাছিল, তেমনই সমাজপতির স্থান কেহ অধিকার করিতে পারেন 
নাই। সেই জন্য সমাজে আবশ্বাক পরিবর্তন-প্রবর্তন সহজসাধ্য 


গিরিশচন্দ্র ও ছিজেন্্লাল ১০১ 


হয় নাই-ব্যক্তিগত চেষ্টা হইয়াছে, সমাজগত চেষ্টা হয় নাই। 
কিন্তু দেখা যায়, ইংরেজ এ দেশে প্রাধান্চলাভের সময়েও কৃন্ণনগরের 
মহারাজা কৃষ্»ত্দ উজজানিয়া গোপ-সম্প্রদাযস়কে “জলচল” করিম 
ছিলেন। বল্লাল সেনের কথা বন্ধ পুর্পের । সমাজগত চেষ্টার 
অভাবেই ঈগ্ররচন্দ বিদ্ভাস।গরের মত লোকের সমাজের সামান্য সংস্কীর- 
ঢেফ্ট! ব্যর্থ হইয়াছিল বলিলেও অভ্রান্তি হয না। 
গিরিশসন্দ্রেপ নাটকে তাহার রাজনাতিক মতের ক্রমপরিবন্ন লক্ষ্য 
করা যাযস। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, ( দ্বিতীয্ বার ) কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। অধিবেশনের স্থান *টিভলি গার্ডেন” শোয়ার 
সাঞকুম্পাণ রোড । তাহার দক্ষিণে তখন ধান্যক্ষেত্র । তথায় এখন 
সৌধমালা থধাশ্যক্ষেত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে--তাহারই মধ দিয় 
ল্যান্সডাউন রোড গিয়াছে! সেই অধিবেশন উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র 
“মহা পুজা, রূপক রচনা করেন এবং তাহ স্টার থিয্সেটারে অভিনীত 
ইর। কংগ্রেসে সমবেত পশ্ুতিনিধিরা ভাহা দশনের জন্য নিমন্ত্িত 
হইয়াছিলেন। শঈ্শ্বর»ন্দ গুপ্ত বুটেনের রাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে 
লিখিযাছিলেন,._- 
“তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু-_ 
শিখিনি শিং বাকান-_ 
০ নর শি ১০ 
কেবল খাব খৈল বিচিলি ঘাস 
আমরা ভূষী পেলেই খুসী হব 
ঘু'সী খেলে বাঁচব ন1 1৮ 
তাহ। ব্য । কিন্তু গিরিশ০ন্দ্রের নাটকে বুটেনেশ্বরীর ভারতবর্ষের 
অবস্থা সন্বন্ধাম জিভহ্কাসার উত্তরে লম্মনী বলিয়াছেন :-_ 
“ব্াপিয়া বিশাল রাজ্য, হের, সতি, মম কাব্য 
লক্ষ লক্ষ অ্টালিক নেহার সম্মুখে, 
শল্তপুর্ণ ক্ষেত্র হেরে কৃষি হাসিমুখে । 


১০২ ৃ বাঙাল নাটক 


জিনিয়ে মেঘের ধবনি শুন শুন, স্থবদনি, 
গঞ্জি ধায় বাণিজ্য-বাহন ধূমযান ; 
বাণিজ্যের কলরব শুনহ প্রমাণ ॥ 
ইত্যাদি 
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 'ভাবতগাথা নামে কবিতায় ভারতবর্ষের সংক্ষিগ্ত 
ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন । তাহাতে ছিল--ইংরেজের শাসনে -- 


“শুভ্র গঙ্গা বি যায় রক্তবিন্দ্ু নাহি তায়, 
স্থনীল যমুনা নিরমল। 
দেখিলে জুড়ায় নেত্র স্বর্ণকান্তি শহ্যক্ষেত্র-__ 


আগে যেথা ছিল রণস্থল 1” 


গিরিশচন্দ্র কেবল দুঃখ করিয়াছিলেন, ভারতনা!সীরা 

“শিল্পকার্যে নিয়োজিত করিল ন। কর ।” 
আর সেই জন্যই তাহারা বস্ত্রের, দ্াপশন্াক'র-_-এমন কি লবণের 
জন্যও বুটেনের মুখাপেক্ষা । এ বিষযে মনোমোহুন বস্তুর আক্ষেপোক্তি 
পূর্বের উদ্ধৃত করিয়াছি ।-_ 

“ছু ই সূতো পর্যস্ত আসে তুজ হ'তে; 

দায়াশলাই কাঠি, তাও আসে পোতে 

প্রদ্দীপটি জ্ালিতে, খেতে, শুতে, যেতে 

কিছুতেই লোক নয় স্বাধান ।” 

মনে রাখিতে হইবে তখন ভারতবাসীর-_ 


“আবেদন আব নিবেদনের থাল। 
বহে বছে নতশির ।৮ 


চি 


তখনও স্বরাজের স্বপ্প “রাজদ্রোহাতাক'* বলিয়া শাসকদিগের মত ।-- 
যে 819501110 ৪160110111১ 1100 (7080 1070161) 0018601” আমরা 
আজও লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার কথা ধলা নিষ্প্রয়োজন। 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজে ন্দ্লাঁল ১০৩ 


লর্ড মিন্টো ১৯০৫ খ্বষ্টাব্ে আরন্ধ আন্দোলন সম্বন্ধে বলিয়া- 
ছিলেন__ 

240 15520087176 58৬0 10101) 15 95708101705 ০৮৮1 (199 
199862]0 উ:১7105 0৮071)0177)1100 010 07701110058 8170 1)08700005 
01) 1109 ০) 28 00600 01 100৮ 10603...” 

গিরিএ৮ন্দের জীবদ্দশ।তেই সেই ভাব-পরিবন্তন হইয়াছিল। 
মেম্ননের মুণ্তি হইতে, অরুণ-কিরণপাতে, স্বরলহরী নির্গত হুয়-__এই 
জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন, পবিবন্তিত 
অবস্থার আলোক-প্রভাব মিশরের কুষকদিগকেও প্রভাবিত 
করিয়াছে 71116161171) 1116 1018 0517 8 01017701) 1)70 20% 
10110111700 17005102515010 1116 1)071715 01 1100 767 07 05? 
তেমনই “ম্বদেশী আন্দোলন” নামে পরিচিত যে ন্বাধীনতা-আন্দোলন 
বাঙ্গাল!র গোমুখা-মুখ হইতে নির্গত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাগ 
হইয়াছিল, আহার পবিত্র স্পর্শ গিরশচন্দ্র লাভ কত্রিয়াছিলেন ; 
এবং তাহারই ফলে শিশি গসিরাজদ্দৌলা, মার কাসিম, ও 
“গুত্রপতি” নাটকণ্চলি রন করিয়়াছিলেন। নাটক কয়খানি 
দেশাত্রবোধগ্ভোতক । 

গিরিশচন্দ্রের এই এতিহাাসিক নাটক কয়খানিতে ইংরেজের সহিত 
সিরাজদ্দৌোলার ও দীর কাসিদের দ্বন্থ এবং ওরগগজেবের সহিত 
শিবাঞ্র দ্বন্ছ আখ্যানবস্তর কেন্দ। সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিম 
আপনাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজের সহিত--বাধ্য হইয়া__ 
যুদ্ধ করিয়/ছিলেন। শিবাজী ওরঙজজেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন _বাধ্য হইয়া নহে, জাতির কল্যাণ-কামনায়। শিবাজী 
দেশামসবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। 
আমরা অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ প্রভেদ ভুলিয়া যাই- ভুল করি। 
সিরাজদেোলার ধাডুতে বারের বৈশিষ্ট্য ছিল না; মীর কাসিম নবাব 
হইয়া বিদেশী বণিক ইংরেজের শোষণ শেষ করিয়া আপনি 


১০৪ বাঙ্গালা নাটক 


লাভবান হইবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন । শিবাজীর পতাকা-- সন্গ্যাসীর 
গৈরিকবর্ণ__তাহা ভোগের নহে__ ত্যাগের প্রতীক । 

সিরাজদ্দৌল। বা মীর কাসিম ইংরেজকে পরাভূত করিলে সমগ্র 
দেশের কি লাভ হইত, তাহ অনুমান করা দুক্ধর। বঙ্কিমচন্দ্র 
বলিয়াছেন,---“সিপাহী বিদ্রোহ যদি সফল হইত, তবে আজ দিল্লাতে 
মুসলমান বাদসাহ এবং লক্ষৌয়ে মুসলমান বাদসাহ রাজ্য করিত | 
হিন্দুর কি লাভ হইত ? অথচ হিন্দ্রুই সংখ্যাগরিষ্ঠ । হিন্দুর লাঞ্ছনার 
চিহ্ন ত কাশীতে, মথুরাঁয়, বুন্দাবনে _-নানাশ্থানে প্রকট । অবশ্য এক 
সম্প্রদায়ের লোক মনে করে-_ 


“রাজপদে মন্ত্রিপদে আছি বিরাজিত ; 
অদৃষ্টকে থন্ঠবাদ দাও সমুচিত |” 
সেরূপ লোক মুসলমানের শাসন-সময়ে যেমন ইংরেজের শাঁসন- 
কালেও তেমনই এ দেশে পাওয়া গিয়াছে । সেই জন্যই ষড়যন্ত্র 
করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে বিতাড়িত করিয়। বিদেশী ভিন্নধন্সী ইংরেজকে 
প্রাধান্তদানের চেষ্টা করায় অদ্ধবগ্েশ্বরা মহারাণী ভনানী সেই 
সম্প্রদাস্মের প্রতীকরূপ মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রকে--শশাখা ও শাড়ী” 
পাঠাইয়া দিয়াহিলেন । : 
যে সময়ে দেশে স্বাধীনতা-লাভের জন্য আন্দোলন ৮লিতেছিল 
এবং বাঙ্গালার তরুণর। সে জন্য অনায়াসে হাসি এখে প্রাণ দিতেছিল, 
সে সময়ে গিরিশচন্দ্রের দেশাআ্বোধাত্মক নাটকগুলি আদৃত হইবারই 
কথা। কারণ, তখন ইংরেজবিদ্বেষ দেশে প্রবল-__একদিকে স্বাধীনতা- 
লাভের প্রস্মাস, আর একদিকে সেই প্রয়াস নষ্ট করপ্পিণার জন্য 
স্বৈরশাসনের সকল লস্ত্র-প্রয়োগ । কারণ, বিদেশী শাসকদিগের মত, 
সেইরূপ প্রজাস -_ 0111119 01 210101)11571)- আমাদিগের মনে হয়, 
সিরাজদেদীল1 ও মীর কাসিম এত অল্পদিন পুর্বেবর লোক যে, 
তাহাদিগকে লইয়া রচিত নাটকে প্রচুর কল্পনা-প্রয়োগের অবসর 
| 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ১০৫ 


গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার বৈশিস্ট্য এই যে, তিনি এ সকল দেশাত্ম- 
বোধাত্মক নাটক-রচনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন সামাজিক নাটক "শাস্তি কি 
শান্তি” রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই আবার “শঙ্করাচার্যয”, “অশোক' 
ও “তপোবল' রচনা করিয়াছিলেন । “তপোবল"' বারাণসীতে রচিত 
হয়। তখন গিরিশচন্দ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে । 

গিরিশচন্দ্রের লিখিত নাটকের সংখ্যা পশ্তালিশ । 

গিরিশচন্দ্রের রচনার বিচারকালে একটি বিষয় বিস্মৃত হইলে 
তাহার প্রত্তি অবিচার কর! হইবে-তিনি রঙ্গালয়ে যে দর্শক- 
সম্প্রদায়ের জন্য নাটক রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের আম়-বুদ্ধি *রিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, সে সম্প্রদ্দায়ের “রসবোধের পরিধি তাহার অজ্ঞাত 
ছিল না”। সেই জন্ত তাহাকে স্থানে স্থানে লঘুতার অবতারণা 
করিতে হইত-_হয়ত প্রাতিভাঁর সন্্রন ক্ষু্ করিতে হইয্মাছে। 

গিরিশচন্দ্রের নাটকে চরিত্রের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা অসাধারণ ও 
বিস্ময়কররূপ অধিক । 

ডক্টর স্থকুমীর সেন যথাথ ই বলিখাছেন__ পুর্ণবগামাদিগের নিকট 
গিরিশচন্দরের খণ অধিক নহে; কিন্তু তাহার নিকট পরগামীদিগের 
বণ অত্যন্ত অধিক । তিনি বাঙলার রঙ্গালয়ে যেমন বাঙ্গাল 
নাটকেও তেমনই যুগপ্রবন্ধক 1) 
/ গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক, কিন্তু কিছু পরবস্তী বিখ্যাত নাটক- 
“”লেখক-_দ্িজেক্্রলাল রায়। দীনবন্ধু গিত্র তাহার “স্থরধুনী কাব্), 
কৃষ্ণনগর বর্ণনায়, ধাহণর সম্বন্ধে লিখিখাছিলেন - 


“কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান, 
সন্দর, স্থশীল, শান্ত, বদাশ্ঠ, শিদ্বান ; 
হ্থমধুর স্বরে শীত কিবা গান তিনি-_ 
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান-বাঁহিনী” 


দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার কনিষ্ঠ পুজ্র। তিনি পিতার বনু শুণের উত্তরাঁধি- 
_ 1%-1709 2১, ।€% 


১০৬ বাঙ]ল! নাটক 


কারী হুইয়াছিলেন। ছিজেন্দ্লাল প্রথমে অনেক গীত রচনা করেন । 
কলিকাতায় পাঠ শেষ করিয়া বুন্তি লইয়। তিনি কৃষিবিদ্া-শিক্ষার্থ 
বৃটেনে গমন করেন । তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন 
তাহার ভ্রাতার। তাহার স্কুরৌপ-গমনের জন্ত--তাহাকে পৈত্রিক গৃহে 
বাস করিতে দিতে অসম্মত হইয়া তাহার বাসজন্য সেই গ্রহের সংলগ্ন 
বিস্তৃত ভূমিতে এক স্বতন্ত্র গৃহ নিম্পীণ করাইয়া রাখেন। দেখিয়া! 
ছিজেন্দ্রলাল রুষ্ট হইয়া উঠেন__তাহার সেই রোষ “একঘরে, গপ্চ 
রচনায় প্রকাশিত হয়। ঘ্বিজেন্দ্রলংল কৃষিবিদ শিক্ষা করিয়া 
আসিলেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহাকে ডেপুটী ম্যাজিপ্ট্রেটের 
চাকরী দিলেন" 

হাসির গানে তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যে যুগান্তর প্রবর্তিত করেন। 
তাহার হাশ্যরসপ্রধান কবিতাগুলিও উপভোগ্য । 

মনে আছে, ১৩৯১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের 
সম্পাদিত “সাধন! পত্রে বখন তীহার “কেরানী” কবিতা কা শিত 
হয়ঃ তখন, লেখকের নামোর্েখ না থাকায়, কিরূপ আগ্রহ সহকারে 
তাঁহ। জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম । এসেই কবিতার শেষ :-.- 


“তেটে খেটে খেটে -- 
যে ক" দিন বাফি আছে, তাও যাবে কেটে" ; 
বিধাতার আদালতে পরক্ণলে গিয়ে 
উত্তর দেবার আছে, “দিই তিন মেয়ের বিয়ে ; 

খ্ তাহাই আমার ধম্ম । 

তাহাই আমার কম্ম, 
বিষে দিতে দিতে প্রায় কেটে গেছে জন্ম; 
আর নিজে ছুই বিয়ে করে ফুরিয়ে গেল 'প্রমায়” ; 
আর কিছু করিবার পাইনিক সময় |” 


কবিতাটি হাশ্ঠরসে পুর্ণ হইলেও তাহাতে অন্তন্িহিত বেদনার 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দলাল ১০৭ 


আর্তনাদ সপ্রকাঁশ- হাসির সঙ্গে অশ্র, মিশ্রিত হয়। পড়িলে ইংরেজ 
কি হুডের 19 30176 01 61)0 9171) মনে পড়ে :-- 
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ক 
ও 


গান ও কবিতা বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদিগের আলোচনা-সামাস্তগত 
নহে । সেই জন্য দ্বিজেল্মলালের-_. 


“জান নাকি কদাচন মুড 
কর্ণবিমর্দন মন্ত্র কি গুট |” 
প্রভৃতি কবিতা লইয়া যে আন্দোলন হইয্জ(ছি, তাহ1পগ উল্লেখ 
করিব না। ঞ 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম প্রহসন “কঙ্কি অবতার", লইয়া দেখা দেন। 
হার পরবর্তী প্রহ্সন--_ বরা" । তাহার হাসির গান এই সকল 
রচনাকে সরস করিয়। তুলিয়াছিল। তিনি রাঁমায়ণের ভাগার হুইতে 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ছুইখাঁনি নাটক রচনা করিয্জাছিলেন-- 
“পাধাণী' অমিত্রাক্ষর ছন্দে, "সীতা মিত্রাক্ষরে । 'সীতায়' গান নাই। 
ইহ রচন। হিসাবে উৎকৃষ্ট । 
ভিনি সামাজিক নাটকও লিখিয়াছিলেন- পরপারে ৫১৩১৯ 
বাবে), আর “বঙগনারী”। “বঙ্গনারী” তাহার অতকিত ও 
অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। তাহার “তারাবাই, 
নাটকের আখ্যানবন্ত্ব রাজস্থান হইতে সংগৃহীত। এসোরাব ও 
রুত্তমে' গানের প্রাচুদ্য। ৃ 


১০৮ বাঙ্গালা নাটক 


প্রাচীন কাহিনী লইয়া তিনি 'সিংহল-বিজয়' ও *চন্দ্রগুণ্ড” রচনা 
করিয়াছিলেন। চন্দগুপ্ত ব্যতীত তাহার মেণগল ও রাজপুত ইতিহ1স 
অবলম্বন করিয়া রচিত নাটক-_-প্রতাপ সিংহ” গ্ছর্গাদাস,, 
ন্রজাহান'১ “মেবারপতন' ও “সাজাহান' বিশেষ লোকপ্রিয় 
হইয্সাছিল। 

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক গুলির “উতসর্গে” বৈশিষ্ট্য আছে--তাহ। 
পুজ্যদিগের উদ্দেশে শ্রদ্দার অধ্য-নিবেদন :-_- 

(১) “সাজাহানে'র উৎসর্গ--“মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে এই সামান্য নাটকখানি উৎসর্গীকৃত 
হুইল |” 

(২) "চন্দ্রগ্ুপ্ডের উৎ্পর্গপত্র -“কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের উদ্দেশে এই নাটকখানি উৎস্ষ্ট হইল |” 

(৩) “মেবার-পতনে'র উতসর্গ_-“যিনি মহাকাবো, খগ্ুকাবো, 
ও শীতিকাব্যে বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়। দিয়। গিযাছেন ; যিনি 
ভাবে, ছন্দে, উপমায়, চরিত্রাস্কণে দীন। বঙ্গভাষাকে অপুর্বব অলঙ্কারে 
অলঙ্কত করিয়া গিয়াছেন; যিনি বিছ্াবশ্তায়,। প্রতিভায়, মনীযায় 
বজগসম্তানের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, ০সেই অস্ত-প্রভাব, 
অক্ষয়-কীন্তি, অমর- ৬মাইকেল মধুসুদন দত মহ?কবির উদ্দেশে এই 
ক্ষুদ্র গ্রন্থখান গ্রন্থকার কর্তৃক উৎসর্গীকুত হুইল ।” 

(৮) নুুরজাহানের উৎসর্গ -- “বঙ্গসাহিত্যের গুরু, হিন্ুর 
হিন্দুত্থের পতিষ্টাতা, প্রাজ্ঞ, মনাবী, দেশভক্ত, স্বংস্ম ওত, ভাতের 
গৌরব ৬বঙ্ষিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায়, সি. আই. ই.র পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশে 
এই নুরজাহান নাটক উৎসপ্পীকৃত হইল ।” 

(৫) "ছুর্গাদাসে'র উৎসর্গ- “্যীহার দেব-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়। 
আমি এই ছুর্গাদণস-চরিত্র অস্কিত করিয়াছি, সেই চিরারাধ্য পিতৃদেব 
৬একাগিকেয়চক্দ রায় দেবশম্মীর চরণকমলে এই ভক্তিপুম্পাঞ্জলি অর্পণ 
করিবী"ম় 1৮ 
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(৬) “পরপারে”র উত্সর্গ__প্পুজ্যপাদ প্রসাদদাঁস গোস্বামী দাদ?- 
মহাশয় শ্রীচরণকৃমলেষু |” প্রসাদদাস দ্বিজেন্্রলালের পত্ী স্ুরবালা 
দেবীর, মাতৃদেবর সম্পর্কে, পদাদামহাশয়” । ইনি ছিজেন্্লালের 
নিত্যসঙ্গী ও শুভার্থী ছিলেন। ইহার সাহিত্য-রসিকতাও যথেষ্ট 
ছিল এবং ইনি দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুদিগেরও “দাদামহাশয়” ছিলেন। 

যিনি এইরূপ শ্রদ্ধাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিশেষভাবে বন্ধুবুসল 
ছিলেন, তিনি যে আনন্দ বিদায়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের 
সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ 
তাহার রচনার প্রশংসাও করিয়াছিলেন। সে সময়ে “সাহিত্য 
সমাজ” নামে একটি সাহিত্যিক সঙ্ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। প্রধানত: 
“সাহিত্য »ম্পা্দক স্থরেশচন্দ্র সমাজপভির যত্ে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত হয় । ইন্ডিয়া প্লাবে ও কোন কোন সদস্যের গ্ুহে-. 
বিশেষ টবরেশববুর গুহ, তাহার অধিবেশন হইত 1 কুরেশচন্দ্র, "বায় 
মহাশয়" লেখক ভরিদাস বন্দোপাধায়। হিতেন্দরনাথ ঠাকুর, 
সধীক্রনাথ ঠাকুর, খতেন্দ্রনাথ ঠাবুর, ক্ষিতীব্দ্রনাথ ঠাবুর, সখারাম 
গণেশ দেউস্কর, চুনীলাল গুপ্ু, ছিজেন্নাথ বস্ত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিছ্ভাবিনোদ গুভতি তাঁহার সদস্য ছিলেন। একাধিক অধিবেশনে 
রবান্দনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই উপস্থিত হইয্জাছিলেন এবং 
উভয়ের গানে আসর “মশগুল: থাকিত । আর গায়ক *ছিলেন-_ 
কেদ্দারনাথ মিত্র; তিনি একদিন “ওগো এত গ্রেম-আশা প্রাণের 
তিয়াস1”__গানটি গাহিবার পর রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন-_-“কেদার 
বাবুর গানের পরে আমার গাহিতে লভ্ভ1 হইতেছে ।» লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, আপনার মত তীব্র-- কখন কখন অতিরিক্ত তীব্র ভাবে প্রকাশ 
করিবার অভ্যাস ছিজেন্্লালের ছিল। তিনি একটি প্রবন্ধে 
বঙ্ষিমচন্রকেও আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং “আন্ন্দমঠেঃ বে শেলাই 
শীড়ী-পরিহিত। শান্তির পুরুষের মত অশ্ব'রোহণ “বিকৃতমন্তিকদে” র 
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কল্পনা বলিয়া অভিছিত করিয়াছিলেন । তাার বন্ধু সরেশচন্দ 
সমাঁজপতি ০েই উক্তির অশিষ্টতাঁর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু সেই মতান্তর মনাস্তরের কারণ হয় নাই। “একঘরে*র তীব্র 
আক্রমণে আমরা প্রথমে সেই বৈশিষ্টোর পরিচয় পাই । দ্বিজেক্ষলাল 
নিজেই বণলয়াছেন_-*ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে । ইহার ভাষা 
অন্যায়ক্ষুদধ তরবারির বিজ্রোহী ঝনত্কার. ইহার ভাষা পদদলিত 
ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহাঁর ভাষা অগ্সিদাঁহের জ্বালা ।” রবীন্দ্রনাথের 
“চিত্রালদা”ও তীাহ1র তীব্র আক্রমণের বিষয় হুইয়াছিল। 

বোধ হয়, কবিদিগের স্বীভাঁবিক অসহিষ্ণুতা এই তীত্রতার কারণ । 
ইহার দৃষ্টস্ত আমর! রবীন্দ্রনাথে যত পাই, তত আর কোন বাজালী 
কবিতে নহে । তিনি “মেঘনাদবধ কাব্য” সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :-- 

“মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাবা লিখিতে হইলে গোড়ায় 
সরস্বতীর বর্ণনা ( বন্দন। ? ) করা আবশ্বাক, কারণ হোমর তাহাই 
করিয়াছেন, অমনি সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। শাইকেনা 
জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক-বর্ণনা অ'ছেঃ অমনি 
জোরজবরদত্তি করিয়া কোন শ্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণণ অতি 
বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভশুস এক ন্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণ। 
করিলেন! মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখাশত মহাকাবো পদে 
পদে স্পাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাহার 
কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া দীন দরিদ্র 
উপমা ছি'ড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। ক্ষ % 
দেখিলাম তাহার €( “মঘনাদবধের' ) প্রাণ নাই । দেখিলাম, তাহা 
মহাকাবাই নয় |» 

তিনি বঙ্ষিমচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখিয়্াছিলেন :-- 

“আমাদের দেশের প্রধান লেখক, প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, 
নির্ভয়ে, অসত্যকে সতোর সহিত একাসনে বসাইয্সাছেন;) সত্যের 


পুর্ণ সত্যতা। অস্বীকার করিয়াছেন %্* ক্ষ % % আমাদের শিরাঁর 
দি 
রব 
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মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষত। যদ্দি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, 
তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধো দাড়াইয়া 
স্পদ্ধ! সহকারে সত্যের বিরদ্ধে একটি কথ। কহিতে সাহস করেন ?” 

তিনি সভার “গান্ধারীর আবেদন” পাঠ-কালে ভূমিকায় তাহার 
কোন তরুণ সনালো৮ককে বলিয়াছিলেন_--“কাচা বাশে বাঁশী হয়, 
লাঠি হয় না; বদ্ধাঞ্রলি হইলে বিনয় প্রকাশ করা হয়-_কিন্ত 
বন্গাঞ্রলে না হইলে রস গ্রহণ কর! যায় নাঃ জন্মিবামাত্র কাকা হওয়া 
যায়, জ্যেঠা হওয়। যায় না”--ইতাাদি । 

তিনি তাহার নোবেল পুরস্ধার প্রাপ্তিতে ধীহ]র। তাহাকে 
অভিনন্দিত করিবার জন্য বোলপুরে গিক্সাছিলেন, সেই অতিথিদ্িগকে 
উপলক্ষ করিয়া ধাছারা তাহার কবিতার গণগ্রাহী নহেন, তাহাদিগকে 
আক্রমণ কপিয়াছিলেন। 

এ সব কবর 0০01561)5111৮011058, দ্বিজেন্দ্লালেরও তাহ। ছিল । 

মধুমুদনের প্রসন্দে আমরা বলিয়াছি, “ধঞ্চকুমারী নাটক” রচনা- 
কালেই তিনি মুসলমান পাব্র-পাবী লইয়া বাঙ্জালায় নাটক-রচনার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্জোপাধা।য়কে 
১৮৬৯ খৃষ্টান্দের ১ল! সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত পত্রে লিখিয়াছিলেন :-__ 

১0087918000 10103 01) 11)7-109550117171)5010]0065, 
1100 8] 10015030018) 810 ৮10৮7067000 01710 0071501৬855 280 
5০910 7110910 ন1১101)010 01)7)01101716% 107 10110 0181)185 91 
[00451077, 71017 ৮9110010010 00919 006 981 192 11)100509 
11788 001১-৮ 

প্রথমেই গলতান। রিজিয়ার কথা মধুসুদনের মনে পড়িয়াছিল। 
কিন্ছু ঘটনাক্রমে তিনি সেই অভিপ্রাযথ কাব্যে পরিণত করিতে পারেন 
নাই। দ্বিজেন্দজলাল মুসলমান পাত্র-পাতী লইয়া! বু নাটক রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রণী- তবে উপন্যাসে । 
তিন লিখিযমছিলেন--ণ বাঙ্গাল! হিন্দু-খুসলমানের দেশ--একা হিন্দুর 
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দেশ নহে ।” অবশ্য এ কথ! বিভন্ত ভারতে ধণ্মনিরপেক্দ* বা 
প্রতিষ্ঠাচেষ্টার পুর্বেবের । সমগ্র অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখিয়্াছিলেন-_-ঞহিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হহলেই মন্দ 
হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় 
না।৮ তাহার নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক উপন্যাস ব্যতাত প্রায় অন্য সকল 
উপন্যাসেই মুসলমান চরিত্র আছে । তীহার আয়েষা ও দলনীা চরিপ্র 
লক্ষ্য করিয়াও যে কোন কোন হিন্দ্রদ্ধেষী মুসলমান তীহাঁকে মুসল- 
মানদ্েষী বলিয়াছেন, তাহার কারণ, বোধ হয়, মধুসুদন যাহ বলি- 
যাছেন--”চ119% 81:68, 96100 2800 1])21) 081501৮6১৮৮ এবং 
উগ্রতা বিশেষ অকারণ উগ্রতা--অধিকাংশ স্থলে বিচ।র-বুদ্ধি শিকৃত 
করে। এই উগ্রতার জঙ্গে আবার অনেক ক্ষেত্রে ধন্ম।ন্ধতা মিলিত 
হইত এবং ধণ্মান্ধতা কেবল ব্বধন্মনিষ্ঠতায় শিধদ্ধ না৷ থাকিয়া পর- 
ধশ্মছেষে আত্মপ্রকাশ করিত । 

সে যাহাই হউক, কেবল উগ্রতাই ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
কাধ্যে দেখ যায় নাই; কারণ এ কথাও সম্য যে, ভারতে মোগল 
সাআ্াজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ-_-11)6 1270 101560918 
2100 01001017176 1)5185255 (1006 1)1860 010 0100 ৮৮ 90100) 0011)10)7% 
01৪, 70১8] 7511010).৮ বিলাস ও স্বার্থপরতা নানারূপ যড়যন্ত্রের 
উদ্ভব করিত-_পিতা পুজ্রকে বিশ্খাস করিতে পারিতেন না, পুজ্রও 
ক্ষমতালাভের জন্য পিতাকে বন্দী করিতে বা পিতার বিরুদ্ছে। যুদ্ধ 
করিতে ইতস্তত£ করিতেন না। সেই সকল যড়যন্ত্রে পুরালনারাও 
যোগ দিতেন-__সাহজাহানের এক কন্ঠা জাহান আর! ভ্রাত। দারার 
সমর্থক, অন্য কন্তা রোশন আরা ওরজজেবের পক্ষাবলম্ী ছিলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :-_ 

“দিল্লা মহানগরীর সারভূত দিলীর দুর্গ; ছুর্গের সাঁরভূত 
রাজপ্রাসাদমালা। এই রাজপ্রাসাদমালার ভিতর অল্পভূমিমধ্যে 
যত ধনরাশি, রত্বরাশি এবং পাপরাশি ছিল, সমস্ত ভরতবনে তাহু। 


গিরিশচন্দ্র ও ছ্বিজেন্দ্রলাল ১১৩ 


ছিল না। রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙ্মহাল। 
ইহ) কুবের ও কন্দর্পের রাজ্য । ক ক ক্ক এত ভোগবিলাস 
জগতে আর কোথাও নাই । এত মহাপাপ আর কোথাও নাই |” 

কৌতুছল। পাঠক বার্ণিয়ার, টাভার্ণিয়ার, মেনুসী প্রভৃতি পর্যযটক- 
দিগের বিবরণে ইহার প্রমাণ পাইবেন । 

যড়বন্তথ্প্রিয়তা নাটকের আখ্যানবস্ত ও উপকরণ দানের পক্ষে 
যথেষ্ট বলা যায় । 

ছিজেদ্দ্রলাল, বোধ হয় নাটকের প্রয়োজন বুধিয়া, মুসলমান 
পার-পাত্রী অঙ্কিত করিয়াছিলেন । 

দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান” নাটকে সম্রাট জাহাজীরের, 
'সাঞজাহান” নাটকে সআাট সাহঞ্জাহানের এবং "হুর্গাদদাপ নাটকে 
সম্রাট গুরঙ্গজেবের সময়ের ঘটনাস্ি। ঘটনার স্থান-_-আগ্রা ও 
দিল্লী-- নাটকের সাঁজসজ্জার পক্ষে লোভনীয় । 

নুরজাহান নাটকে নূরজাহ।নের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহাতে “কপালকুণ্ডলা”মম বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত চিত্র মনে পড়ে। 
বহ্ধিমচন্দ্র মাত্র সামান্য কয়টি রেখায় সে চিত্র অস্কিত করিয়াছেন । 
লুণ্-উন্নিস। আপনার ভবিহ্যশ চিন্তা করিয়া শের আফগানের পত্বী 
মেহের-উন্নিসার মনোভাব জানিতে বদ্ধমানে আপিয়াছিল--_ 
“মেহের উন্নিসার চিত্ত জানাগারের গ্রাতি কিন্ধপ ? তাহার যেরূপ 
দার্ট তাহাতে বদ্দি সে জাহা।গীরের প্রাতি অন্ুরাগিণা না হইয়া শগামীর 
প্রতি ঘথার্থ স্েহুশ্রালিনা হইয়া থাকে, তবে জাইাগীর শত শের" 
আফগান ব্ধ করিলেও মেহেরউলিসাকে পাইবেন না । আর যদ্দি 
মেহের-উনিস। জাহাগারেপ যথার্থ অভিলাধিণী হয়ঃ তবে আর কেন 
ভরসা নাই |”, আকবরের ম্বত্যু ও জাহাঙ্গারের সিংহাসন-লাভের 

ংবাদ শুনিয়। মেহের-উন্নিস। (জাহাজীরের অস্কশায়িনী হইবার পরে 
নুরজাহান) আর মনের ভাব গোপন করিতে না পারিক্া বলিম্পাছিল-__ 
«০সলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে আমি কোৌথাক্স ৮ সে স্বামীকে 
0২--1%00 735 


১১৪ বাঙগাল। নাটক 


ভালবাসে নাই-_-তাহাঁর অসামান্ত রূপলাবণো মুগ্ধ মগ্প চঞ্চলচিত্ত 
জাহাঙগীরকে লাভ করিয়া বাদশাহের মহিষী হইবে এই আকাগুক্ষাই 
তাহার মনে ছিল । সেই জন্য সে জাহাজীরকে ভালবাসে নাই। 
তাহার কাধ্যের প্রেরণা-- দরিদ্রের কন্া সে-_পথে তাহার জন্ম -- 
সে ভারতের সআতঙ্ৰী হইবে । জাহাঙ্গীর তাহার রূপে মুগ্ধ: সে 
যেন মনপের পানাসক্তি। তাই জাহাঙ্গীর শের আফগানকে হত্যা 
করিয়া ভাহার স্ত্রী মেহেরকে পাইতে কৃতসন্কল। তাহার উত্ভ্ি :-_ 

“জানি, এ ঘোর অঙ্গায় ভয়ানক অবিচার । তবু শের খাঁকে 
মর্ভে হবে। আমি শাকে বলেছিলাম, তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে 
আমায় দিতে। তাতে সে বীরের মতই উত্তর দিয়েছিল। তবু 
তারই জন্য তাকে মরতে হবে। যখন বিকার হয় তখন অতিন্দা 
হিতকর জিনিষও বমন হয়ে যায় । ন্যায় ন্যায় বিচার বহু দূরে সবে 
গিয়েছে। হিতাঁহিত-বিবেচনা-শভ্তি আর আমার নাত । তাকে 
মর্কে হবে।” 

যে এত হান তাহাকে ভালবাসা-_-পতিহন্তাকে ভালবাস 
ভালবাসার অপমান। নুরজাহান বলিয়াছিল, জাহাঙা'রের সম্বন্ধে 
তাহার মনোভাব---“তাঁকে আসক্তি বলে না।--সে একট) উদ্দাম 
প্রবৃণ্তি। হয়ত উচ্চাশা হয়ত অহঙ্গীর। কিন্তু আসক্তি নয়” 
আর সেই উচ্চাশীর জন্যই তে “পোষা হবিণার মত" পতিহস্তাঁর 
প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল । 'তাহার মনের কথ। “নুরজাহান দেবী 
নয় । নুরজাহান রাজত্ব করে বসেছে, কাজত্ব কবে । সে আর কারে 
প্রতিদ্ন্দিতা সহ করবে না ।” 

জাহাঁঙ্সীর লাঁলস। পরিতৃপ্তির জনা শের আকফগানকে হত্যা করিয়। 
তাহার জ্জ্ীকে অনিয়াছিল। নুরজাহান রূপের রজ্দ্রতে সম্ীটকে বদ্ধ 
করিয়া রাজত্ব করিতে চাহিয়াছিল । 

যে ধাতুতে সেক্সপীম্বর লেডী ম্যাকবেথ গঠন করিয়াছিলেন, 
ঘিজেন্দলাল দেই ধাতভুতে নুরজাহান গঠিত কপিক্জাছিলেন। 
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নুরজাহানের শেষ অবস্থা_-সেই--“110708 600 ৪106]1] ০৫60৪ 
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নাটকে একদিকে ক্ষমতালোভে মন্ড নুরজাহান, আর এক দিকে 
রেবা--“আ মরা হিন্টুজাতি, পলিয়ে দিতেই জন্বোছি। ক্ষ 
আমাদের আশ! এখানে নয & ক্ষ আমাদের আশ। ভরস। € উদ্ছে 
দেখাইয়া) এখানে ।”  জড়বাদ-জস্জরিত সভাতার কলুষস্পর্শ 
যাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না--ইহকাল-সর্দস্ব আকাজ্জণর 
প্রলোভন যাগা্দিগকে প্রলুন্ধ করিতে পারে না, এ উক্তি তাহা রাই 
করিতে পারে । তাহারাই ঘটনা-বিপধায়ের মধ্যে হৃদয়ে ধর্মের শিখা 
প্রজ্ভবলিত রাশিতে পারে--- 

“যথা অশ্িহো ত্র ছ্িজ দাপ্ত রাখে অগি শিজ, 

চিরদীপ্ত রহে হুতাশন।” 


তাহারাই জানে, ধন্ম সর্ববাপেক্ষ। আদরের, আগ “স্দলমপ্ান্য ধণ্মস্থয 
তআয়তে মহতেো। ভয় 1৮ 

'নূুরজাহান' নাটকে লেখকের অন্তি যত্সহুকণরে সেন্সপীয়রের 
নাটক পাঠের পরি5য় সপ্রকাশ । 

“সাজাহান” নাটকে বিলাসী বুদ্দ সম্রাটের পুত্রমেহ আর সর্পের 
মত ভয়ানক পুভ্র রঙ্গজেবের ছুূর্নলার নিষ্ঠুরতা ও ভগ্তামী ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। সাহজাহানের_ন্সেহশীল পিতার চিত্রের পার্খে | 


১১৬ বাঙ্গাল। নাটক 


ওরজজেবের- পাপী পুজের চিত্র যেন উজ্জ্বল আলোকের পাশে 
ঘন অন্ধকার । 

“সাজাহানে” এতিহাসিক ঘটন। বিপধ্যস্ত নহে এবং সেই জন্যই 
তাহাতে ঘটনার বাহুল্য। পুঞ্জীভূত ঘটন] পুঞ্তীভূত বেদনায় 
দর্শককে অভিভূত করে। 

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনয়ের জন্য যত নাটক রচনা করিতেন-_ 
পাঠের জন্য তত নহে । তীহাকে মনে রাখিতে হইত-_- অতি সাধারণ 
শিক্ষায় শিক্ষিত নর-নারী। অভিনয়দর্শন করিতে আসিবে । সাহিত্য 
যাহারা তাহার মুল্য টাক! আনা পাই হিসাবে দেয় তাহাদিগের 
রসবোধের স্তরে আসিয়া থাকে । পুস্তকাগারে বসিয়া সুধীর 
যে সে নাটক পাঠ করিবেন, এমন মনে করিবার কারণ ছিল ন1। 
বিশেষ রাজনীতিক মত ব্যাণ্ড করা নাটকের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য চিল । 
সেই জন্য নাটকে লঘু ভাবের অবতারণাও করিতে হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু অনেক উচ্চাঙ্গের উক্তি ও গান উচ্চ ভাঁবের ছ্বার। সকল দৈন্য 
পরাভৃত করি আত্মপ্রকাশ করিয্াভিল। মহীমায়ার আদেশে 
চারণীদিগের গান তাহার দৃপ্টান্ত-_ 

সেথ। গি্জাছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি 
সেখ! গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে-- 
মনের চরণে প্রাণ বলিদানে ; 
মথিতে অমর মরণ-সিন্ধু আজি গিয়াছেন তিনি । 
সধবা অথব1 বিধব। তোমার রহিবে উচ্চ শির ; 
উঠ বাঁরজায়া, বাধে কুস্তল, মুছ এ অশ্রনীর 1৮ 
আইরিশ কবি মুরের কবিতা অপেক্ষা! ইহার গৌরব অধিক--- কারণ 
ইহাতে আপনার স্থার্থচিন্তা নাই-_ 


55080 10010 21015 2165 61100 ; 
30010 ৮৮10112 170)9 618099 11109 
(001) 1 90611] 1610091101)00 700০৯ 
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গানের -- 
সেথ! বর্ণে বন্ধে কোলাকুলি হয়, 
খড়েগ খড়েগ ভীম পরিচয়-_- 
জ্রকুটির সহ গর্জন মিশে- রক্ত রক্ত সনে” 
যেন__ 


“1380৮ 0070) 6100 00779,0951)1]) 01 1)620]) 
17100 00200 6176 717010051)1]) 01 6109 9৮৮070.7 

“ “দুণিদাসে” উচ্ছুসিত দেশপ্রেমের উপর চরিভ্রবলের প্রাধান্য 
প্রাদশিত হইয়াছে ।” “ছুর্গাদাসে'র প্রথম অঙ্কে খন যোধপুর মহিষীর 
মোগল-বাহিনী ভেদ করিয়া গমনের কথায় মোগল সেনাপতি দিলীর-_ 
উরজগজেবের সম্মুখে বলিলেন-_-- 

“যখন সেই নার। মোগল-সৈম্তব্যুহের সম্মূথে এসে দঈাড়ীলেন-_ 
নিরবগ্ড৯ন1. আলুলায্মিতকেশ।, বক্ষে স্থগ্ড কন্যা--তখন মহারাণীর 
আড়াই শ' সৈন্য আড়াই লক্ষ বোধ হ”ল। সেই মোগল-সৈন্য 
কুলমমেখের উপর দিয়ে তিনি বিদ্যতের মত এসে চলে গেলেন । কেউ 
তাকে স্পর্শ কর্তে সাহস কর্লেনা। আমি দূরে দাড়িয়ে সে অপূর্ব 
মাভৃযুক্তি দেখলাম । বল্তে চেষ্টা কর্লাম--'ধর যশ্োেবস্তের রাণীকে' 

ক কু হ'ল । তরবারি খুলতে চেষ্টা কর্পাম তরবারি 
উঠলো না। ক্ষ ক্গ * দেখলাম তে এক মহিমময় দৃশ্য । 
ক্র 4 ক্ষ নির্সেঘ উধষার চেয়ে নিশ্মল, বীণার ঝঙ্কারের মত 
সঙ্গী তময়, ঈশ্বরের নামের চেয়ে পবিত্র-- সেই মাতৃমুত্তি ৮ 

তখনই মুগ্ধ শ্রোতার! উত্রিস্ত কৌতুহলে ঘটনার র্রতের সম্বন্ধে 
সতর্ক হইল । র 

গুলনেয়ার দলিত! ফণিনী--আপনার বিষে আপনাকেই জর্জরিত 
করিয়াছিল । ছুর্গাদাস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে কামবব্সকে 
বলিয়াছিল :-_ 

“যতদিন আমি সআজ্কী হয়ে ছিলাম, ততদিন বেঁচে ছিলাম। 


১১৮ বাঙ্গাল। নাটক 


যতদিন শাসন ক”রে এসেছিলাম, বেঁচে ছিলাম । যতদিন মাথ। উঁচু 
ক'রে গর্বের থাকৃতে পেরেছিলাম- বেঁচে ছিলাম | 

সে স্বামী ওরঙ্গজেবকে বলিয়াছিল-_*সআ্াজ্ভ্বী হ'য়ে দিগন্তরেখায় 
উঠেছিলুম, সআভ্হ্ী হয়ে দিগন্তরেখায় অস্ত যাচ্ছি ।” 

ছুর্গাদদাস কেবল দেশমাতৃকার ভক্ত সন্তান নহেন, তিনি 
পুতচরিত্র। তাই তিনি মোগল সম্ীজ্ীর প্রেম-নিবেদন শুত্যাখ্যাঁন 
করিয়া বলিক্মাছিলেন - 

“পরদারকে আমরা রাজপুত জাতি মাতা বলে জানি । আপনার 
মধ্যাদ। আপনি না রাখেন, আমি রাখবে। 1৮ 

এই ছুর্গাদাস-__ দেশমাতৃকাঁর ভক্ত সন্তান বীর ছুর্গাদাস যখন 
যে লাঞ্চন। বিজাতি বিধশ্মী শত্রর কাঁছে সা করেন নাই সেই লাঞ্চন! 
স্বজ!তি স্বধদ্্নী হিন্দুর হাতে ভোগ করিলেন, যখন দেখিলেন, হিন্দু 
হিন্দুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইখ। আপনার হীন স্বার্থসিদ্ির চেষ্ট 
করিতেছে, তখন তাহার সকল আশ। শেষ হইল । শেষে যখন তিনি 
ভগ্রহ্ৃদয়ে বলিলেন__-পবার্থ হয়েছি । পার্লেম না এ জাতিকে টেনে 
তুলতে । মোগল সাআ্াজ্য থাকবে ন বটে, কিন্তু এ জাতি আর 
উঠবে না” তখন যেন মন্ঘবেদনার 'হাহাকারে আকাশ বাতাস 
মুখরিত হইয়া উঠিল। ঢে বেদনা সমগ্র দেশের-_. সমগ্র জাতির; 
কেন না, তাহার শেষ কোথায় % এ হাহাকারের তুলনায় সিজারের 
শেষ উত্তি--'776 0 73766921061) 0901 089501 0৮" ছুর্বাল-_ 
কারণ, তাহ? ব্ক্তির-- জাতির নহে। 

তবে জাতিকে পুনজ্ভীবিভ করিয়া গৌরবের জয়মাল্যে ভূষিত 
করিতে হইলে ছুর্গাদাসের আদর্শের প্রয়োজন । 

দ্বিজেন্দ্রলাল কেন হিন্দুরাজব্কালীন ঘটন1 লইয়া! লিখিত 
গচন্ছত্টগ্ত, নাটক লিখিবার পুর্বেন “মুসলমানকখল সন্বন্ধেই” নাটক, 
লিখিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি *চন্দ্রগুপ্ডের ভূমিকায় ব্যক্ত 
করিয়াছেন :-- 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেজ্দলাল ১১৯ 


“মুসলমান ইতিহাঁসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও 
নাটক লিখিবার ঘথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিযাছেন। হিন্দু ইতিছাস- 
কারগণ আপন।দের বিজয়-কাহিণ) পন্যস্ত গোপন করিয়াছেন ।৮ 

ইহার কাগণও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝ [ইয়াছেন-__যে কারণেই হউক, জগতের 
যাবতীয় ক্শ্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়. ইহাই প্রাচীন কলের হিন্দ্ু- 
দিগের বিশ্বাস ছিল । “মনুষ্য কেহ নহে, মন্ুধ্যু কোন কাধ্যেরই 
কন্ছা নছে,* অত এব মন্ষ্যের কাত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত 
নানসিক ভাব ও দেবভক্তি অস্মভ্জ।তির ইতিহাস না! থাকার কারণ |” 
১/দ্বিজেন্্রল।ল লিখিয়াছেন-_“হতিহাস হইতে বিশেষ কোন 
সাহায্য পাই নাই। এঅনন্ে।পায় হইয়া কল্পনার উপরেই অধিক 
নির্ভর করিয়াছি ৮ ৮সই জন্যই নাটকের ঘটনা বে সময়ের যদি 
প্রান।ণ্য উপকরণের অভাবে সে সনয়ের পরিবেষ্টনচিত্রে জুটি থাকিয়। 
ধুকে, তবে হাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। 'ছর্গাদ!স, 
প্রভৃতি নাটকে যেনন হিন্দুর খান্ছবলের ও নৈতিক বলের শ্রেন্হ 
গ্রতিপন্ন করাই লেখকের উদ্দেশ, তেমনই -*শুক্ত হিন্দুজাি বদির 
নয়,” বন্দা সেলুখস্‌কে মুক্ত করিপার সময় চন্দ্রগুপ্তের এহ উক্তি 
বাখার্থ। প্রতিপন্ন করাই "চন্দ্র নাটকেণ উদ্দেশ্য । কালের 
“মহাসিক্কুর ওপার হ'তে” সেই কথাহছ ভাসিয়া আসিয়। হিন্দুকে 
'গাহার মান গৌরব উজ্জ্বল করিতে এণোদিত ও প্রোৎসাছিত 
করিতেছে । "চন্দ্র ২৫৮ নাটকের তাহাই মনম্্কথা । 

মেবার-পতন' দেশাজঅবোধাজ্সক নাটক । তাহার শিক্ষা- বিভক্ত 
বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর জন্য-_ 


“ছিন্ন-ভিন্ন হানবল এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় %” 


মেবার-_-বরত্বের ও দেশাত্বঝোধের জন্য--বায়রনের ভাষায় 
£০081)7 01 890১ 71)0. 2১011150 20091 এবং তথায় “51)0765] 


১২৬ বাঙ্গাল! নাটক 


9 (2:880, “673 12,000600, 1)919 00100.” সেই ভাব নাটক- 
খানির প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সত্যবতীর চারণীদলের গানে ব্যক্ত 
হইয়াছে :__ 


“মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়-_-যুঝেছিল যেথ। প্রতাপ বীর, 
বিরাট ছুঃখ দৈম্যে তাহার শৃঙ্জের সম অটল শ্ফির। 

জ্বালিল যেখানে সেই দবাগ্নি সে রূপবহ্ধি পদ্মিনীর, 

বাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যনন-সন্য, ক্ষজ্রবীর । 

মেবার পাহাঁড়---উড়িছে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির--- 
তুচ্ছ করিয়া গ্রেচ্ছ-দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর” 


_- ইত্যাদি । 
চক 
ধন্ম অন্তরের বস্তু-_তাহাকে যখন ম্বণার অবলম্বন কর হয়, 


তখন কেবল তাহার সম্ভ্রম-নাশই হয় শা, পরহস্থ তাহা-মধু যেমন 
বিকৃত হইলে বিষ হয় তেমনই-__অনিষ্টকর হয় । এই মাপকাটিতে 
«“উদার-_অত্যুদাঁর সনাতন” ধশ্ম মাপিবার চেষ্টা মহাব-চরিত্রে করা 
হইয়াছে । 4 * 

আর গোবিন্দ সিংহ মৃত্যুকালে মভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন-__- 
দন্থ্য কে বা কাহারা_ 

“্রহ্য আমি নই মহারাজ ! দন্থ্য তোমরা । পরের রাজ্য লুঠ 
কর্তে আমি বাই নাই-_তোমরা এসেছ । মহাব খ।! যাও, এখন 
উদম্পপুরে যাও । আর কেউ তোমার গতিরোধ করেব না। নিজের 
মাকে ধ'রে মোগলের দাসী ক'রে দাও ।” 

তিনি আসিয়া ছিলেন-_নিশ্চয়মৃত্যু জানিয়া' ন্বদেশের পরাধীনতার 

গ্রিকুণ্ডে প্রবেশ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ভ্ঞানে-_ ম্বৃত্যুর জন্য ।-__ 
“আমার শ্বাধীন মেবারকে যবনের পদদলিত দেখবার আগে আমি 
মর্ডে চাই ।৮৬/ ইহাই মেবারের শেষ বীরের উক্তি । এইরূপ বীররাই 
দেশের গৌরব। তীহারাই মনে করেন :-_ 


গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ১২১ 
1709৬ 080 11191) 010 1)9001" 
11)21) 120106 197810] 0948, 
[07 0110 241868 01 1115 [01)0:5, 
100 0109 00201916501 1005 03095; 
4110] 101" (100 (01000 711001768 
৬৬119 10100100. 11110) (0 7991, 
4১100 007 6109 ৮৮110 ৬180 11017598 
1115 19807 00 159 1)1088৮ 2)? 
আর তাহাদিগের বিশ্বাস :--- 
101) 11176000100 11007) 01815 01101 05 01775 07, 
1)551)811 10068 10780 ১৮৫ 81001] 11110] 10011) 1061৮08-৮ 
দ্বিজেন্দলালের “পরপারে নাটকের পর অন্থন্ূপ । ললিত 
কুমার বন্দ্োোপাধায় লিখিখ্সাছিলেন --ভারতভায় কবির চরম পরিণতি-_ 
ধৃন্মে।”  পপলাশীর যুদ্ধের কবির গ্রন্তিভীর পরিণতি “দন তক 
€ভৃতিতে --'বুত্রসংহারের কবির পরিণত বয়সের গ্র্থন।-- 


“গঙ্গে অঙ্গে তব অন্দে কি স্যান পাব 
দেহ মিলাব মা গে! তব পণ্য তোযে। 
ভ্রান্ত নিতান্ত ম। দিও পদচায়। 

তাপতগ্ত কাযা ষড়রিপুরজে | 
সর্ববপাতকহর! গঙ্গে কদ্রশেখর। 


স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে ॥ 
বন্দে মাতিগজে ।” 


ছ্বিজেন্দ্রলালের ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয়-_- 


“পরিহুরি ভব-স্তখ-ছুঃখ যখন, মা, শায়িত অন্তিম শম্মনে, 
বরিৰ শ্ববণে তব জল-কলরব, বরিষ স্তৃপ্ডতি মম নয়নে, 
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অজে _- 


, মা ভাগীরথি, জাহ্ৃবি, স্থুরধুনি, কল-কল্লোলিনী গঙ্জে ।” 
1600--78716 1 23, 


১২২ বাঙ্গাল। নাটক 


আর পরিচয় গানে ১ 


“আর কেন, মাঃ, ভাকছ আমায় 
এই যে এইছি তোমার কাছে, 
নাও, মা, কোলে, দাও, মা, চুম। 
এখন তোমার যত আছে । 
সাঙ্গ হলে ধূলাখেল৷ হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা, 
ছুটে এলাম এই ভয়ে, মা, 
এখন 0তামায় হারাই পাছে। 
আধার ছেয়ে আসে ধীরে, 
বাহু দিয়ে নাও, মা, ঘিরে 
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি-- 
মা, তোমার এ বুকের মাঝে। 
এবার যণ্দ পেয়েছি, শ্যামা, 
আর ত তোমায় ছাড়ব না, মা; 
ও মা ঘরের ছেলে পরেব কাছে 
মায়ে ছেড়ে সে কি বাচে ?” 


এ শ্যামা-মা"র আদরের ছেলে রামপ্রসাদের আকুতি আমি 
সারাদিন খেলায় মত্ত ছিলাম-_এসন 


“প্রসাদ বলে ভবের খেল 
য।” হবার তাই হল। 

এখন সন্ধা। বেলায় কোলের ছেলে 
ঘরে নিষ্ষে চল ৮ 


রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্দ্রনাথের বনুমুখী প্রতিভা যেমন দীর্ঘকীল বঙ্গভারতীর মন্দির 
আলোকিত করিয়া ছিল, তেমনই বছ্গসাহিত্যের বহু বিভাগ তাহার 
আলোকপাতে উজ্জ্বল হইয়াচিল। তিনি নাটক-রচনার দ্বারাও 
বাঙলা সাহিত্যের একটি বিভাগ পুস্ট করিবার চেষ্টা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার নাটা-রচনাও নানারূপ--গীতিনাটা, নৃানাট্য, 
প্রহসন, নাটক প্রভৃতি । 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাটা 'বাল্মীকি-প্রাতিভ1” । তাহার 
পচন) ও তাহার পরিণত বয়সের নাট্য-রচনা ইহার মধো যে অনতি- 
দার্ঘক।ল অতিবাহিত শইয়।ছিল, তাহাতে বাঙজালার রঙ্গীলয়ের যেমন 
পরিবর্তন সংসাধিত হয়, বজণখলা নাটকেরও তেমনই পরিবর্তন হয়। 
সেই পরিব্ন্ভন বেলগাছিয়ায় অভিনয় হইতে শান্তিনিকেতনে অভিনয়ে 
প্রকাশ পাঁয়। মধো ছিল--সাধারণ অর্থাৎ পেশাদারী রঙ্গালয় 
আর “সঙ্গীত সমাজ” । পেশাদার রঙ্গালয়ে যেমন, শাটক-রচনায় 
ও অভিনয়ে তেমনই গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু পরিবন্ধন প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন । তীাহার পরে 'অধ্যাপকের কাষ ত্যাগ করিয়া রঙ্গালয়ে 
আসিয়া শ্িশিরকুমার ভাছুড়ী আবার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। 
রবান্দ্রন্থও রচনা-রাতিতে ও অভিনযু-ীতিঙে বহু পন্শিবর্তন প্রবর্তন 
করিয়া গিয়াছেন। দে সকল পরিবর্তন নাটকের ও অভিনয়ের 
প্রয়োজনে প্রবস্তিত হইমীছিল। 

“বাল্সাকি-প্রতিভা সম্বন্ধে রবাক্জ্রনাথ তীহার প্রথম পুষ্ট নাটকীয় 
প্রতিভার পরিচায়ক “প্রকৃতির পরিশোধ" (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নাটকের 
“সুচনা”য় লিখিয়াছেন :-- 


১২৪ বাঙ্গাল নাটক 


“জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বদ্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে । 
সন্ধ্যা সংগীত এনং প্রভাত সংগীত সেই অবরুন্ধ আলোকের কবিতা । 
নিজের মনের ভাবনা নিক্জের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে 
আলোড়িত। 

“তার পগ্জসের অবস্থায় মনের মধ্যে মানুষের স্পর্শ লাগল, 
বাইরের হাওয়ায় জানল! গেল খুলে, উত্স্থক মনের কাছে পূথিবীর 
দৃশ্য খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবির মতো দেখ! দিতে লাগল । গুহাচরের মন 
তখন ঝুকল লোকালয়ের দিকে । তখনো বাইরের জগৎ সম্পূর্ণ 
মুক্ত হতে পারে নি আবেগের বাম্পপুঞ্জ থেকে । তবু ছুঃন্বপের 
মতো আপনার বাধন-জাল ছাড়াবার জন্তে জেগে উঠল বালকের 
মাগ্রহ। ক্ষ ক * লেখনীর সেই নুতন বহিমুখী প্রাবুন্তডি তখন 
কেবল ভাবুকতার অস্পন্টতার মধ্যে বন্ধন স্বাকার করলে না। 
বেদনার ভিতর দিয়ে ভাব-প্রকাশের গয়াসে সে শান্ত, কল্পনার 
পথে স্যরি করবার দিকে পড়েছে তার ঝোঁক । সেইপথে তার দ্বার 
প্রথম খুলেছিল বাল্মীকি-প্রতঠিভায় । যদিও তার উপকরণ গান 
নিষ়্ে কিন্তু তার প্রকৃতি ন।টটায় 1% 

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতাক্স গীতিনাটা “কালমুগয়া”? € ১২৮৯ বঙ্গাব্দ )। 
ইহার গানের স্বরলিপি ১২৯২ বঙ্গাব্দ 'বালকে' প্রকাশিত হইয়াছিল । 
স্বরলিপি প্রতিভান্থন্দরী দেবীর রচনা । 

রবীন্দ্রনাথ 'প্রক:তর প্রতিশোধ" সম্বন্ধে লিখিয়ীছেন :-_ 

“এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছণচে ঢালা নয়। 
এই বইটি কাব্যে ও নাঁট্যে মিলিত |” 

তিনি বলিয়াছেন “ইহার বৈপরীত্যকে না ট্যক বলা যেতে পারে । 
এরই মাঝে মাঝে গানের রস এসে অনিনচনাঞতার আভাস দিয়েছে । 
শেষ কথাটা এই দীড়াল শৃহ্যতার মধ্যে নিধিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, 
নিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতি ক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক, 
সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায্স |” 


রবীক্্নাথ ১২৫ 


১২৯৫ বগাব্দে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য “মায়ার খেলা” প্রকাশিত 
হয়। ইহা! “নাট্যের সূত্রে গানের মালা ক্ষ ক্ষ +% হৃদয়্াবেগই 
তাহার প্রধান উপকরণ ।”» “মায়ার খেলা”র প্রথম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে লিখিত ছিল-_-“সখী-সমিতির মহিল। শিল্প মেলায় অভিনীত 
হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্তৃক মুদ্রিত হইল । ক্ষ *% 
মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাটা রচিত হয় এবং 
তাহাকেই সাদর উপহারস্বরূপ সমর্পণ করিলাম 1৮ 

শ্রীমতী সরল! রায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর প্রসনকুমীর রায়ের 
পত্রী ছিলেন। “সখী-সমিতি” প্রধান্তঃ রবীন্দ্রনাথের ভগিনা স্বর্ণকুমারী 
দেখীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি “কাশি! বাগান 
বাগানবাটীষ্তে বাস করিতেন । উহা কলিকাতার উপ্টাডিঙ্গী পল্লীতে 
অবস্থিত ছিল। সমিতির কার্ণালয় এ গুহেই ছিল। সমিতি সন্গন্ধে 
যে প্রবন্ধ “ভারতী ও বালক" পত্রে (১৯৮ বঙ্গাব্দ ) প্রকাশিত হয়, 
তাহাতে লিখিত হইয়াছিল :- 

“কি ধনশালিনী, কি গৃহস্থপত্বী, কি কৃতবিষ্যা, কি অশিক্ষিতা, কি 
স্বদেশীয়া, কি বিদেশী সম্ত্রাস্ত রমণীগণের সম্মিলন দ্বারা যাহাতে 
তাহার্দের পরস্পরের মধ্যে পীতি সংস্থাপিত হয় ও তাহার। এক প্রাণ! 
হইয়া রমণী-ম্বভবসিদ্ধ পরোপকার ধর্ম্মান্ুষ্ঠানে উদ্ভমবতী হইতে 
পারেন এই অভিপ্রায়ে প্রায় ৫ বশুসর হইল সখা-সমিতি নামক একটি 
মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহ। বোধ করি অনেকেই জানেন । 
আর এই অন্তঃপুর-প্রথাযুক্ত বঙ্গদেশের পক্ষে এইরূপ সমিতির 
আবশ্যকতা ও উপকারিতা কেহই বোঁধ হয় অস্বীকার করিবেন না। 

«এইরূপ সম্মিলনে যে রুচির উত্কর্ষসাধন, ভাবের উতৎ্কর্ষসাধন, 
পরিবারের প্রতি পরিবারের, সম্প্রদায়ের প্রতি সম্প্রদায়ের অকারণ 
বিদ্বেষভাবের অপনয়নে মনের উদ্ারভাবুদ্ধি_ সঙ্কীর্ক্ষেত্রে আবদ্ধ 
থাক বশতঃ মহিলাদ্িগের মধ্যে সাধারণতঃ যে গুণটির অভাব 
দেখা খায় প্রভৃতি স্কল হইবে এমন নহে, মহিলাজাতির 


১২৬ বাঙ্গাল। নাটক 


্াভাবিক দয়াবৃত্তি-_যাহার জন্য মহিলাজাতির মহিলা ত্ব,__ 
াহা্দিগের গৌরব, তাহার বিকাশ সাধনে সংসারের প্রভূত উন্নতি 
সাধন হুইবে 1” ইত্যাদি । 

এই প্রবন্ধের উপসংহার :-_- 

“দীনবতসল।, রাণি, মহারাণি, বেগমগণ তোমরা এই সদনুষ্ঠানে 
মুক্তহস্ত হইয়া রমণী নামের মান রমণী-হৃদয়ের মাহাত্য রক্ষা +র ; 
আর করুণহৃদয় রাজা, মহারাজ, নবাব, জমীদারগণ ও সন্ৃদয় 
দেশখাসী নর-নারাগণ, তোমাদের যাহার যেমন সাধ্য এই সংকাধ্যে 
দান করিয়া হিন্দুর দানশীল নাম রক্ষা কর। আমরা তোমাদের 
দেশের রমণী, ভিক্ষাপাত্র লইয়া তোমাদের দ্বারে ঈাড়াইয়াছি-_রমণীর 
প্রতি সম্মান, রমণীর প্রতি করুণ। প্রদর্শন করিয়া ভারতের অক্ষয় 
কীঙ্তি স্থাপন কর। আর বিদেশীয়গণ, তোমর1 বিশ্বজনীন উদ্ারতা- 
প্রভাবে বিদেশের প্রতি করুণা করিয়। স্বদেশের গৌরব বদ্ধন কর। 
এই প্রার্থনা, করুণাময় জগদীশ্বর আমাদের এই মঙ্গল উদ্দেশ্য 
সফল করুন ।৮ 

এই সমিতির মেলার জন্য “মায়ার খেলা, রচিত হুইয়াছিল। 
ইহার অনেকগুলি গান মধুর । 

ইস্থার পরে ১২৯৬ বঙ্গান্দে রবীন্দ্রনাথের বিষাদীস্ত পর্শঙ্ক নাটক 
“রক ও রাণী প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে উতুসর্গপত্র ছিল--- 
“পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনীথ ঠাকুর বড় দাদ মহাশয়ের উ'চরণ- 
কমলে এই গ্রন্থ উত্স্থষ্ট হুইল ।” পরে উত্সর্গে “পবম পুজনীয়” 
বর্জিভিত হুইয্াছিল। 

এই নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয, তখন পুস্তক-সংলগ্ন 
একখগ্ুড কাগজে ছাপা ছিল---ইহ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান 
বাতীত অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ইহার কারণ, গুরুদাস 
বাবু তাহার পুর্বেন একবার রবান্দ্রনাথের পুস্তকগুলি অঙ্ঈমুল্যে 
“ বিক্রয়ের বিজ্হাপনে তাহা ওজনে কয় সেরের অধিক তাহ। 


রবীন্দ্রনাথ ১২৭ 


লিখিয়াছিলেন। তাহাতে রচনার গৌরবহানি কর! গুর্দাসবাবুর 
অভিপ্রেত ন। হইলেও রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বিরক্ত হুইয়াছিলেন। 

এই নাটকের প্রথম সংস্করণে “সুচনা” ছিল না। পরে তাহা 
লিখিত হয় : - 

“একদিন বড়ো আকারে দেখ। দিল একটি নাটক- “রাজা ও 
রাণী' । এর নাট্যভূমিতে বয়েছে লিরিকেগ প্লাবন, তাতে নাটককে 
করেছে ছুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি । এ লিরিকের 
টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইল। এবং কুমারের উপসর্গ । সেট! 
অত্যন্ত শোচনীরলপে অসংগত । এই নাটকে যথার্থ নাট্যপরিণতি 
দেখ! দিয়েছে যেখানে বিরুমের ছ্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত 
হয়েছে দুন্দান্ত হিল তায়, আত্মঘ।তা “শরম হয়ে উঠেছে বিশ্ঘাতী । 

“প্রকৃতির প্রতিশে বের সঙ্গে রাজা ও রাণীর এক জায়গায় 
মিল আছে । অসামের সন্ধানে সম্যাসী বাস্তব হতে ভ্রম্ট হয়ে সত্য 
হতে ভষ্ট হয়েছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্জন 
করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে । এই ততব্বকেই যে সঙ্ভ্ানে লক্ষ 
করে লেখ। হয়েছে ত। নয়, এর মধ্যে এই কথাটাই প্রকাশ পাবার 
জন্য স্বত উগ্ভত হয়েছে যে, সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উত্পাটিত 
ক'রে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না। তার 
মধ্যে বিকুতি ঘটতে থাকে । 


“এরা স্থখের লাগি চাহে ৫প্রম, প্রেম মেলে না, 
শুধু স্থথ চলে যায় 
এমনি মামার ছলন1 ৮ 


রবীন্দ্রনাথ নিপুণ সমালোচকের মত আপণার এই নাটকের যে 
সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা। স্বয়ংসম্পূর্ণ । কেন যে নাটক হিসাবে 
“রাজ ও রাণী" ব্যর্থ রচন। বলিলেও অভ্যযুক্তি হয় না, তাহ। তিনি 
গুবিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। লিরিকেগ ঢানে অসঙ্গত ভাবে ইল! ও. 


১২৮ বাঙ্গালা নাটক 


কুমারের উপসর্গ” আর কাব্যের প্লাবন, আর তৃতীয় দিকে নাটা- 
কাহিনীতে সরসতা সঞ্চারের চেষ্টা-_-এই ত্র্যহস্পর্শে ন'টকের নাটক 
ক্ষু্ন হইয়াছে-_নাটক ছুর্ববল হইয়াছে । লর্ড ডাফরিন লিখিয়।ছিলেন--_ 

“-৬৬1)61091 1 1050 17)809 এ, 51)9601), ] 178৮9 10101 (0 
60108100720 16891 (৮৮০৯ 8170 5010)0617))05 (10706052001 0700 8 
010085 11150 6100 015075 110679৮৮100 11250 00 918110. 01) 1100 
10809 0 9০0৮0191] 071101)87)5 1)0758 26 01)06,?? 

বক্তৃতায় তাহা সম্ভব হইতেও পারে, কিন্ত সাহিত্যে তাহা 
সৌন্দধ্যহানিকর হয়। 

রাজ ও ব্লাণী”র আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যন্ত এত স্থভাষিত আছে 
যে, কবির ক্ষমতায় বিস্মিত হইতে হয় । যথা-_ 


১। পক্ষন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা, 
তেজহীন ব্রালণ্যের নির্বিদষ খোলস 1» 

২ “তুমি চাও 
নখদন্ত ভাঁজ এক পোষ। পুরোহিত 1৮ 

৩। দীপু সৃধ্য সহ্য হয়, তপ্ত বালি চেয়ে ।” 

৪ । “বন্থা। আনে 
সেই নদী, সেই বায়ু ঝঞ্চ। নিয়ে আসে ।” 

৫। “রমণী নিয়েছে টেনে রাজ কর্ণখান। 1৮ 

৬। “বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে 
দণ্ড দিতে পারে নারী, পারে ন। সহিতে 
পরের বিচার |৮ 

৭। “চিরদিন কেটে গেছে অদ্ধাশনে যার 
আজে । তার অনশন হল না অভ্যাস 1” 

৮। “অরাজক কে বলিবে ? সহজ্মরাজক 1” 

৯। গুহপতি নি্রাগত, তা” বলিয়া গৃহে 

রর চোরের কি দৃষ্টি নাই ?৮ 


রবীন্দ্রনাথ ১২৯ 


১০। “প্রবল শাসনে তার সিংহগড় দেশে 
বত উপসর্গ ছিল অন্ন বনজ আদি 
সব গেছে--আছে শুধু অস্থি আর চম্ম ।” 


১১। “আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে, 
যাহ। কিছু হস্তে ঠেকে যত্বে লন তুলি ।* 


স্বমিরার শেষ উনি স্বাম'র রাজকর্ধবা সম্বন্ধে অবহেলায় 
লজ্জিত - আপনার ত্যাগের দ্বার ন্বামাকে কন্তব্য-পরায়ণ করিতে 
কৃতসন্কল্পা পত়ীর উপযুন্ত হইলেও তাহ। ভাহার স্বভাবের সহিত 
সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিসম্পন্ন বল। যায় কি না মন্দেহ-__ 


“ফিরেছ সন্ধানে বার নিশিদিন ধরে 
কাননে, কান্তারে, শৈলে, দয়া, পশ্ম, রাজ্য, 
রাজলম্মমী সব ভুলে : যার লাগি দশ 
দিকে হাহাকার করেছ প্রচার ; যারে 

মূল্য দিয়ে চেয়েডিলে কিনিবারে, এই 

লহ, মহারাজ, ধরণীর রাঞ্জবংশে 

সদবশ্ঞেষ্ঠ শির ; আতিথোর উপহার, 
আপনি ভেটিলা যুবরাজ । পুর্ণ তব 
মনস্বাম ; এনে শান্তি হোক, শাস্তি হোক 
এ জগতে; নিবে যাক নরকাগি-রাশি ।” 


শেষ অঙ্কে ছিন্ন শির, পতন ও মৃত্য, মুঙ্ছা--এই সকলের মধ্যে 
যবনিকাপাত _বেদনার উপর বেদন। পুঞ্তীভূত করিবার পক্ষে সহায় 
হইলেও আন্তরিকতার অভাব প্রকাশ করে। 

বিক্রমের হৃদয় সন্কীর্ণ-_তাহাতে পদ্ধীর প্রতি প্রবল প্রেম ব্যতীত 
আর কিছুরই-__রাজার কর্তবা-ড্ভানেরও-_স্থান ছিল নাঁ। ই জন্য 


সে রাণীর কথার উত্তরে বলিয়াছিল :-_ রী 
87-1769 ৬. 


১৩০ বাঙ্গালা নাটক 


“নহি আমি রাজা । শুন্য সিংহাসন কাদে, 
জীর্ণ রাজকম্রাশি চূর্ণ হয়ে যায় 
তোমার চরণতলে ধুলির মাঝারে |” 


কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বীর এন্টনীর উক্তি কত দৃঢ়তার 
পরিচামসক-_- 


5148 1২0110 11)1051)67 17001610100 1100 ১1৭6 0701) 
001 6100 181062561 ০0010170181] 11916191115 81)906. 


রেবতীর চরিত্র লেডী ম্যাকবেথের চরিত্র স্মরণ করাইয়। দেয়। 


বিক্রম-চরিত্রে প্রতিপাছ্য_ “17০7৮০11125 100 15866 1110 109 
69 1786700 (01100. কিছ সেই পধ্যস্তই সে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 
এঁতিহাসিক গ্রীণ ইংরেজ যোদ্ধা! মার্লবরো সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 
17115 1)8594101) 107 171৭ ৮116 ৪৭011001005 ১5001110017, ড1)10)। 
৮10£50 009 9010011089 1180)1 717 ৮১10101101৭ 1010067915100104 
7008. কিন্তু সেই ভালবাস! তাহাকে অন্তান্য কার্যে-_এমন কি 
অর্থসংগ্রহের উদগ্র আকাঙক্ষা-প্রণোদিত হীন কাধ্যেও অবহেলা 
করাইতে পারে নাই । 

ঘটনার বৈশিন্ট্য ও বেগ থাকিলেও ভাবের যে খঘাত-প্রতিঘাতে 
নাটকের স্বরূপ বিকশিত হয়, তাহার অভাবে “রাজ। ও রাণী” নাটক 
হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই । রবান্দ্নাথ তাহার এই 
নাটক সন্বন্ধে স্বয়ং ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরে তাহার 
সম্বন্ধে এ কথা বলিতে সঙ্কোচ থাকিতে পারে না যে. 'রাজা ও রাণী" 
নাটক রবীম্পনাথের প্রথম, শ্রেক্ট ও" যথার্থ নাটক হইতে পারে, কিন্তু 
পৃথিবীর নাটকসমুহের মধে তাহার স্থান উচ্চে, নছে। 

রবীন্দ্রনাথের আর একখানি বড় নাটক- “বিসর্জন” । ১২৯২ 
ব্জাব্যে “বালক” পত্রে 'রাজব্বি' উপন্াস প্রকাশিত হয় এবং পর- 
বুসর তাহ। পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয় । “'বাজধি' গল্পের আখীন- 
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বস্ত লইয়া “বিসঞ্ভন” নাটক রচিত । “রাজ ও রাণী নাটকের যে 
দৌর্ববল্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 'বিসম্ভজনে' তাহ 
ংশোধনের চেষ্টা সপ্রকাশ ; কিন্তু যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 
নাটকখানি রচিত, তাহ। নাটকীয় উপকরণের প্রাচ্য প্রদান করিবার 
মত নহে । তথাপি বানুল্যবজ্জিত হওয়া 'বিসঙ্ভন” যে নাটকায় 
বৈশিষ্ট্য বুপরিমাণে লাভ করিয়াছে, তাহু। বল! বাহুল্য । 


নক্ষত্র রায়ের *স্বগত” উক্তি-_ 
“যেথা যান, সকলেই বলে রাজা হু'বে% 
“রাজা হবে?” এ বড় আশ্চগ্য কাণ্ড । এক! 
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে-_ 
রাজ হ'বে ? রাজা হ'বে £%-৮৮ 
সেক্সপীয়রের “ম্যাকবেখে*র কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 
“বিসম্ভনে'ও সুভাষিতের অভাব নাই । যথা :-- 


১। “ক্ষীণ দীপালোকে গুহকোণে থেকে যায় 
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়। 
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ । মানবের 
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান 
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া” 
- ইত্যাদি । 
২। “শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে 
শুধু শোভ। আভাময়, তাপ নাহি তাঁহে 
হারকের দাপ্তিসম |” 
্রুবের প্রতি গুণবতীর রোষ অকারণ ও অসঙ্গত। গুণবতীর 
চরিত্রে মানবীয়ভার অভাব । সে স্বামীর মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ; 
কিন্তু সে যখন ধ্রুবকে বধ করিবার জন্য নক্ষত্র রায়কে উপদেশ দিল, 
তখন তাহার পিশাচী প্রবৃত্তির জয় হুইল :-_- 


১৩২ বাঙ্গালা নাটক 


“অগ্ধ রাত্রে আজি 
গোপনে লইয়া তাঁরে দেবীর চরণে 
মোর নামে করো নিব্দেন। তার রক্তে 
নিবে যাবে দেব-রোষানল, স্থায়ী হবে 
সিংহাসন এই রাজবংশে--পিহলোক 
গাহিবেন কল্যাণ তোমার |” 


জয়সিংহের আত্মদান বিচার-বিব্চনার অপেক্ষা রাখে নীই--- 
সেই স্থানেই তাহার দৌর্ববল্য | 

শেষ দৃশ্যে গুণবতীর মনোভানের পরিবর্তন. অতকিত, অপ্রত্যাশিত 
ও অসঙ্গত। 

দেবী-পুজায় বলির ব্যাপার লইম্সা নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ এবং 
গোমতীর জলে প্রতিমা-নিক্ষেপে নাটকের শেষ' আখ্যানবস্ত্ত- 
স্প্টির উদ্দেশ্য কিছু ছিল কিনা, তাহ বিচারের প্রয়োজন নাই 
ভক্তি যেমন অন্ধ হয়, সংশয্» ভেমনই উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতে পারে। 

“চিত্রাঙ্গদা নাট্যুকাব্ায। ইহাতে নাটকের পুর্ণতা নাঁই__-কাঁব্র 
সৌন্দধ্য অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেঠঠ রচনাসকলের মধো 
“চিজাজদ। অন্যতম । ইহ1 কাব্য-- কেবল কাঁবোর ভাব প্রকাশ 
করিবার জন্য ইহা! নাটকাকারে রচিত-_-নাটকের সজ্জা প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত । চি-নাজদ! মণিপুর-রাজকন্যা--তাহার ব্যবহার পুরুষের 
মত। দে শীরত্বের পুজা করিত এবং অজ্ভ্রনের বীরত্ব-খ্যাতি 
শুনিয়াতিল। সে জাঁনিত না, সেই খ্যাতি রবিকরের মত তাহার 
ওদাসীন্যের তুযারভুপ ব্গিলিত করিতেছিল। ঘটনাক্রমে অভ্ভ্ঞনকে 
সে দেখিল :-_ 


“সেই মুহুর্তেই জানিলাম মনে, নারী 
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিন্সু 
সম্মুখে পুরুষ মোর ।” 
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সে অন্ভুনকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল । কিন্তু অজ্ভন 
তাহার প্রেম-নিবেদন প্রত্যাখান কফরিলেন--তিনি ব্রঙ্গচারি- 
ব্রতধারী”---“পতিযোগ্য” নহেন। সেক্দরপীয়র মাহাকে 40102 1)81185 : 
০ 0681189710৮” বলিয়াছেন. তাহাতে কিছু চিজাঙ্দা নিরাশ 
হইল না-_“বস্থধালিগন-ধুসরস্তনা বিললাপ বিকীশ-মুদ্ধজ1” হইল 
না! তাহার কারণ, দে সাধারণ নারার কোমলতাসপবস্ম নহে। 
সে জানিত :-_ 


“যে নারী নির্ববাক ধৈব্যে চির মর্মবাথ। 
নিশাথ নয়নজলে করমে পালন, 
দিবালোকে ঢেকে রাখে যান হাসিতলে, 
আজন্মবিধব1 আমি মে রমণী নহি 1” 


মণিপুর রাঁজবংশে কন্যা জন্মিবে না, ইহাই দেবতার বর ছিল। 
কিন্তু হবুও “মনোঘ দেবত17[ক্য মাতৃগর্ভে পশি” চিকাঙ্গদার ছুন্ল 
প্রারস্ত পরিব্ভিত করিয়া তাগাকে *করুিষে পরিণত করিতে পারে 
নাই কে এমশহ কঠিন নারা। সে অজ্ভনকে লাভ করিয়। 
আপনার উদ্বেল ০.পম পুরণ করিতে কতসঙ্কষ্নী হইল । সে নারীর 
সৌন্দর্যো সুন্দরী ছিল না। পার্ববত্তা বখন মহাদেবকে সেবায় তুষ্ট 
করিয়া তাহার হযে স্বানলাভের জগ্চ সাধনা করিতেছিলেন, তখন 
হরনেত্র-জন্ম। বহিতে মদন ভস্ম হইনার পরে আপনার বপকে ধিক্কার 
দিয্াছিলেন; কারণ. -“প্রিয়েযু সৌভ।গাফলা হি চারুতা ।” চিত্রাজদ। 
রূপের জন্য তপস্যা করিল '-সে অভ্ভুনকে মুগ্ধ করিবে । দেবতার 
কৃপায় সে অসামান্/ বূপলাবণ্য লাভ করিল। তখন 0 আবার 
অভ্ভ্রনকে দেখ দিল। অভ্গুনের মনে হইল :-_ 


০03106১৬১1১ 70 10107181013) 01 12011518105 


৬৬])]8 11191 5100 0160000 1১6/010 0) ৭101)0.৮ ০ 
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অভ্ভুন মুগ্ধ হইলেন; কারণ :-_ 


214 01)119 01 06901% 19 9 10 107 9৮] 

115 10591170055 11007985095 2 110 ড1]] 10001 

1১758 11710 78011)11)61095,% 

উভয়ের মিলন হুইল । কিন্তু চিত্রাঙ্দদ৷ তৃপ্তির মধ্যে দারুণ 

অতৃপ্তির জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল__যেন সে বক্ষে বৃশ্চিক 
রাখিয়া তাহার দংশন-বিষে ভ্ঞলিভেছিল। সে রূপের ছল্মবেশে 
ছলনায় অভ্ভনকে লাভ করিয়াছিল, কিন্ত ভাহা তাহার ভালবাসার 
অপমান; ভালবাসার অপমান সে সহা করিতে পারে না; যাহ! 
তাহার প্রাপ্য নহে, সে যেন তাহাই লইতেছিল-_তাহাতে তৃপ্তি 
থাকিতে পারে না মন্মীষ্তিক বেদনার উদ্ভব অনিবাধ্য হয । সে 
নূতন সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল । এ বার তাহার সাধন। সফল 
হইল--তাহার রূপের ছল্মবেশ মলিন হুইবার পুর্বেবেই ০ তাহার 
ভালবাসাম্ম অভ্ভুনকে লাভ করিল। সেই লাভই প্রকৃত লাভ। 
ভালবাসা শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ন! হয়, তাহ স্থায়ী 
হইতে পারে না। মোহ কখন স্থায়ী স্থখের কারণ হয় না। তখন 
চিত্রাঙদ। অভ্ভজুনের নিকট আত্মপরিচয় দিল :-_- 


“আমি চিত্রাজদা, 
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা। রমণী । 
পুজ। করি” রাখিবে মাথায়, সেও আমি 
নহি, অবহেলা করি” পুষিয়। রাখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি । যদি পার্খে রাখ 
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার 
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর 
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে, 
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরা 
আমার পাইবে তবে পরিচয় 1৮ 
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“চিত্রাজদা'র বিরুদ্ধ সমালোচন! হইয়াছে । কেহ কেহ রুচির 
দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাতে কাব্যে অস্পৃশ্যতার কলঙ্কলেপ 
দিয়াছেন। অভ্ভুনের নিকট চিত্রাজদার প্রেম-নিবেদন ও আত্ম- 
সমর্পণ তাহাদ্দিগের নিকট বিসদৃশ মনে হইয়াছে । তাহারা কিন্তু 
চিত্রাঙ্গদার ন্সাভাবিক বৈশিষ্টা উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুষের 
চিরন্তন ভাব যে সকল অভাব দূর করিয়া, সংস্কারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া 
তাহাকে লজ্জা তুচ্ছ করিতে প্রণোদিত করিতে পারে, তাহ ভূলিলে 
“চিত্রাজদা”র প্রকৃত সৌন্দপা বুঝিতে পার! যাইবে ন।। 


“প্রেম কি ধাচলে মিলে সাধলে মিলে 
সে আপনি এসে উদয় হয় শুভযোগ পেলে 1% 


মানুষের মন টেনিশনের কলিত নিব্িিত- প্রাসাদের কক্ষে স্থগ্ড 
স্বন্দরীর মত অবস্থিভি করে । কিন্দু যখন “শুভযোগ” আগত 
হয়, তখন দেখা যায় 101101) ৪ 10851 1109 2110108 ৮79 
৭109১” আর তখনই সহসা :-__ 


554 10111011101 11101001760 811, 
1 10760261010 811 0190 02100 ৪৬০1), 
/& 86190001) 1)011)1)111) 91700110150 10311, 


/100 51109 16 (110 10010071110 1651])(- 


মাধুধ্যের প্রতীক রাসেশ্বরী রাধার দিব্য প্রেমের অনুভাতি-_ 


“সই, কেব। শুনাইল শ্যামনাম-- 
কণের ভিতর দিয়! রি মরমে পশিল গো। 
আকুল করিল বড় প্রাণ ।” 
আবার-_- 


“যায় যায় যায় বিজয়কু্জে 
রর কুঞ্ধরবরগামিনী ; 


১৩৬ বাঙ্গাল। নাটক 


প্রেম-তরঙ্গে ভরল অঙ্গ 
সঙ্গে বরজ-কামিনী। 
গগনমণ্ডল অতি নিরমল 


শরদ স্ুখদ যামিনী 1” 


এই ঘে অভিসার--মাধুধ্য-রসের এরই ঘে অভিব্যক্তি, ইহাতে 
কুণ্টার কোন কারণ নাই, সেই জন্য অভিসারকালে-_-“গগনমণ্ডল 
অতি নিরমল”-__-*“শরদ স্থুখদ যাঁমিনী |” 
অভ্ভ্রনের আহবানে তখন চিত্রাঙ্দার জন্ম জন্ম শতজম্ম তাহার 
মনোমধ্যে যেমন, দেহমধ্যেও তেমনই জাগিয়া উঠিল ; কারণ :-_ 
“যে যাহারে ভালবাসে সে ত বুকে যায় আসে 
নিশ্বাসে প্রশ্থাসে তা'র--” 


তাই তখন চিত্রাজদাঁর-__-*লল্জা শ্রথ বসনের মত-- খসিয়া পড়িল 
পদতলে 1% 


ইংলগ্ের শুচিতাপ্রিয় কবি টেনিশন তীহার 1১-/710094, কাব্যে 
লিখিয়াছেন :-_ 

53189 61711010910 1)701990 3 
9189 56901৮90 ; 8120 08 01 121)6071) 1001)1 8. 00 
[7,690 901 125910]18 (10010 11061১11105 01 0061): 
4001 100119৮০0 61080 21) 6109 11571050714 
15. 5]01776 019500৮৮617 [ণ28 71017611157 
'|111 0801 1 10115 8200 11010) 10)17)0) 711)75 5180 1099 
(১10১1176811 0৮0) 1)01)11 91)01006 2 77760 811 
[191 18199 8011 8101)0 11 02) 1100 11100. 7 701009 
4৮180111616 1091 ড/0121001- 


মরিশের 17109 7705০ ০1 1০0০১" কাবোও আমরা হেলেনের 
উক্তি পাই :-_ 

£50]1100 161111160 205 1021176 

৬/701) 08,99101) 12100 7 ০110) 


১2৮707৮1111 0170 1৫195 
[91 1106 নল, /0217091)0,+ 


রবীন্দ্রনাথ ১৩৭ 
অবশ্য কালাইল শাঁলীনতার প্রয়োঞ্তুনে বলিয়াছেন--11)00 


51)1,10 10096101660 09৮01) (0 11)5011 (11090 01001) :500105 
701) 69 ৮11. কিন্ত মান্ষের প্রকৃতির পরিবর্তন অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই জন্তব নহে এবং স্্ভাবই তাহাকে সেই প্রকৃতি দিয়াছে । 
পুরাণ, কাব্য, বাইবেল প্রস্ভৃতি মানবজাতির সম্পদ -_-তাহার 
স্কৃতির উত্স । সে সকলের পরিবর্থন কর! বুদ্ধিমানের কা নহে-_ 
বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক । 

“রাজধি” উপন্যাসের আখ্যানবস্থ্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন 
“বিসজ্জন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তেমনই “বৌঠাকুরাণীর হাট” 
উপন্যাসের আখানবস্ত লইয়া তিনি “প্রায়শ্চিত্ত নাটক (€ ১৩১৬ 
বঙ্গাব্দ ) রচনা করিয়াছিলেন । বৌঠাকুরাণীর হাট, অপরিপক্ষ 
রচন। । রবীন্দ্রনাথ যে হীহার হউখানি উপন্যাসের 'আখ্যানবস্ত্ লইয়। 
নাটক রচনা! করিয়াছিলেন. সে টাহ।র প্রাত্তিভার দৈন্যাহেতু নহে 
কারণ, তাহার ভাশার পুর্ণ ই ছিল। হয়ত এ আখ্যানবস্থদ্বয় তাহার 
মনে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছিল, নহেত উপন্যাস 
ছুইখানি ঠাহার মনঃপুর্ত হয় নাই বলিয়া তিনি সেই ছুইথানিকে 
নৃতন রূপ দিতে চেস্টা করিয়াছিলেন । এপ্রাযশ্চিন্'ই আবার পরে 
“প্রিত্রাণ' হয়। 

“প্রায়শ্চিন্দে'ও কিন্তু 'বৌঠাকুরাণীর হাটের সকল দৌনবল্য দুর 
হয় নাই। কেবল, উপন্যাসে যেমন নাটকেও তেমনই, কয়টি চরিত্র 
মনোজ্ভ ।-_-0স কয়টিই প্রশংসা অপেক্ষা করুণা অধিক আকর্ষণ করে। 
প্রতাপাদ্ত্য--মোগলের প্রাধান্য অন্বীকাপ করিয়া নিজ শক্তিতে 
স্বাধীন রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ঘে আন্মোজন করিয়াছিলেন, তাহ। বিস্ময়কর । 
উহাকে স্বাধীন রাঁজ/-প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে 
হইয়াছিল এবং কঠোর ভাঁবেই শৃঙ্খল। রক্ষার ব্যবস্থা প্রবপ্তিত 
করিতেও হইয়াছিল । দে সময়ে লোক কঠোরতাকে ভযষ করিত 
এবং অনেক লোক *“শক্তের ভক্ত ও নরমের যম” তেই জন্য তিনি 

৪8709 33, ৬ 


১৩৮ ্‌ বাঙ্গালা নাটক 


দয়ার, নেহের, শ্বীতির, ভক্তির অনুশীলন করা দৌর্বল্যজ্ঞানে বর্জন 
করিয়াছিলেন । সেই জন্য তিনি পুক্রকেও ক্ষমা করিতে চাহেন নাই; 
আর পিতৃব্য-_-ন্সেহুশীল পিতৃব্যকে হত্য। তাহার কলঙ্ক ঘোষণ। করে। 
তিনি যেন ন্িগ্ধস্টাম-শোভাসম্পন্ন-বৃক্ষলতাশৃন্য কঠিন প্রস্তরের 
ভ্ূপ-_পর্ববত। কিন্তু তীহারই কঠিন বক্ষ হইতে ছ্ৃইটি লিগ্ধ সলিল- 
ধারা নির্গত হইয়া সংসার শোভাঁময় করিয়াছিল -- পুজ্র উদয়াদিতা ও 
কন্যা । আর তাহার মস্তকের উপর উদয়াস্ত ভাক্কর-কর-মনোহর- 
শুজ তুষারমগ্ডিতশুঙ্জ_ পিতৃব্ বসন্ত রায় 
1৬7 5017761811 0111 01021111105 115 0৮100] 10710), 
১১5৮81]19 [1011 1106১ 1116) 01701 71010581655 05 1110. ৭10112, 


11110061) 10711)0 18 01০281 077০ 10111119 2০0৭৭ 27 91)7670, 
11617] ৪0119171100 ১০111: 017 118 116201, 


চন্দ্রত্বীপের রাজ রামচন্দ্র রায়ের ভীড় রমাই, মন্ত্রী, ও রামচন্দ্র 
স্বয়ং যেরূপ ভাড়ামী করিয়াছেন, তাহাতে যে হাশ্ঠোদ্রেক হয় তাহ 
কাতুকুতু দিয়া লোককে যে হাসি হাসান যায় তাহ ব্যতীত আর 
কিছুই বলা যায় না। অথচ উপভোগ্য হাস্যরসের অভাব রবীন্দ্রনাথের 
ছিল না । | 

যঙ্দি রামচন্দরের অপদার্থতা দেখাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এরূপ 
“মোটা রসিকতা”র অবতারণা করিয়া থাকেন, তবে তাহার সে 
উদ্দেশাও যে সফল হইয়াছে, এমন বলা শায় না । সেকালে সমাজে 
যে রসবোধের অন্ভাব ভিল না, তাহ! মনে করা অসঙ্গত নহে । 
কুষ্চনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে লোকের কুচি কিরূপ 
ছিল, ভাহ। ভারতচন্দ্রের রচনায় তাহার বংশপতি পূর্বপুরুষের 
পত্তীদ্বয়ের ব্যবহার-বর্ণনা' যে তিনি সভায় পাত্রমিত্রবেষ্িত হইয়। 
শুনিতেন ও উপভোগ করিতেন, তাহাতে বুঝিতে পীর যায কিন্তু 
জনশর্তি তাহার গোপাল ভাড়ের প্রত্যুত্পন্নমতিত্বের পরিচায়ক 
যে সকল উক্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেশুলিতে সুল্গন হান্য- 


রবীন্দ্রনাথ ১৩৯ 


রসিকতার পরিচয় সপ্রকাশ। তখন পরিবারে উক্ভি-প্রত্যুক্তিতেও 
তাহ। শ্রকাশ পাঁইত। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জলপথে ভ্রমণকালে একটি 
স্থন্দরী তরুণীকে দেখিয়। -তীাহার পরিচয় লইয়া যখন তীহাকে 
বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন কন্যার পিতা, সেরূপ 
বিবাহে তাহার কৌলান্ত-সম্ত্রম ক্ষন হইবে মনে করিয়া, প্রথমে সে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । শেষে তিনি কণ্যার ভবিষ্যুণ 
ভাবিয়া সে প্রন্তাবে সম্মতি দেন। কুষ্চন্দ রৌপ্যনিশ্মিত পালঙ্কে 
শয়ন করিতেন । বিবাহের পরে একদিন ভিনি যখন তাহার পত্বাকে 
বলেন যে, পত্বীর পিতা ভীাহার সহিত কন্ঠার বিবাহ দিয়াছিলেন 
বলিয়াই কন্ঠ রৌপা-পালস্কষে শয়ন কবিতে পারিলেন, তখন-_পিতার 
আধিক অবস্থার জন্যই ন্দামী এরূপ কথা বলিতেছেন বুঝিয়া_ _মহারাণী 
উত্তর দিয়াছিলেন, পিতা যদি-_বংশ-মধ্যাদ। ব্ভ্জন করিয়া আর একটু 
উত্তরে সরিয়। ধাইতে সম্মত হুইতেন, তবে তাহার কন্ঠ। স্বর্ণ পরাঙ্কে শয়ন 
করিতে পাইতেন--অথাৎ পিতা যদি মুসলমান নধাবকে কন্যাঙ্দানে 
সম্মত হইতেন, তবে কন্ঠ! আরও এশধ্য সম্তোগ করিতে পাইতেন। 
বালী-কীর্তভনে রামপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন-_ 
“গিরিশ-গ্হিণী গৌরা গোপবধূবেশ । 
কসিতকাঞ্চনকাস্ডতি প্রথম বয়েস ॥ 
সরুভির পরিবার সহজেক ধেন্স। 
পাতাল হইতে উঠে শুনে মায়ের বেণু ॥ 
তাহাতে আজু গৌোঁসাহু বলেন-__ 
“ন। জানে পরম তত 
বাঠালের আমসত 
নারা হয়ে ধেন্ত কি ১রায় রে? 
তা” যদি হইত যশোদ। যাঁহত, 
গোপালে কি পাঠায় রে ?” 


১৪০ বাঙ্গাল৷ নাটক 
রসরাজ ভাছুড়া মহাশয়ের পদপুরণ ও হাহ্যরসের নিদর্শন-_ 
*অন্দর ভাঙ্গিলে হয়, সকলই সদর ;_ 
টাকাকড়ি না থাকিলে থাকে না কদর ; 


শাল জোড়! ছিড়ে গেলে চাদরে আদব; 
পারে পড়িলে তরি “বদর ! বদর” £” 


পবান্দনাথের নাটকে শুাতাপাদিভ-চরিতে ভাহার রাজগবণ 
ঝুটিয়াছে। 

যখন রবীপ্দনাথ “বৌঠাকুরাণীর হাট” রচনা করেন, ৩খন প্লামরাম 
বন্ধুর রচিত -. “রাজা প্রতাপাদিআ-চরিত্র যিনি বাস কগিলেন 
যশহরের ধুমঘাটে। একববর বাদসাঁহের আমলে? প্রতাপাদিত/সম্বস্থা সব 
পুস্তক প্রচলিত ছিল । উহা ১৮০১ খ্ুষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ছাপা হয়। 

রবীন্দ্রনাথের ন্িগ্ধ সরস হাম্যরসভাশু ঘে অপুর্ণ ছিল না-- 
“চিরকুমার সভা” কৌতুক নাঁট্যে তাহাই প্রতিপন্ন হয় । এই নাটক- 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহার বন্ধু প্রিষনাথ সেনকে লিখিম্াছিলেন-_ 
ইহার ্চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে অনেক মিশান আছে, তার মধ্যে কতক 
মেজদাদ। (অথাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ), কতক রাজনারায়ণ বাখু 
এবং কতক আমার কল্পনা আছে । নিশ্মল। তথৈবচ--এর মধো 
সরলার অংশ অনেকট। আছে বটে |” 

ণচিরধুমার সভ।' কিরূপে তাহার নাম-পরিব্তন করিয়াছিল, তাহ! 
নৃতন সভ্য নৃপবালার ও নীরবালার পরিচয় অন বাবু যাহা 
দিম্াছিলেন, তাহাতেই বুঝ যাইবে :_- 

“আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ । এঁর আমার ছুটি 
শ্যালী। আশবাবু ও বিপিনবাবুর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে 
আরও ঘনিষ্ঠতর হবে ॥। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিক- 
বাবু এই যুবক ছুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন, সে কেবলমাত্র 
ৰাঞ্সিতার দ্বারা নয় 1৮ 


রবীন্দ্রনাথ ১৪১ 
এইকূপে কুমার-ব্রতের অবসান হইল-_ 
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দৈথ্যহেতু “চিরকুমার সভার রস ঘন হইতে পারে নাই । সেই 
জশ্যাই তাহার গ্রুটি সহজেই লক্ষ্য করা বাঁয়। 1$)%11১ 1৯ (1)6 
571] 01 ৮1৮--আর অতি-বিস্তূতি কৌতুক-রসের মিষ্ট হ্রাস করে। 

রবীন্দ্রনাথের “বিদায্»-অভিশাপ” যেমন নাটক বলা যায় না-. 
উহার “গান্ধারীর আবেদন? ও “কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' তেমনই কবিতা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । 

“চিত্রাঙগদা'কে নৃতা-নাটে; পরিণত করিবার সময়ে তিনি মুল 
নাটকের মন্দ্রকথা ভূমিকায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :-_ 


“প্রভাতের আদিম আভাস রক্তবর্ণ আভার আবরণে । 
অরধধন্থপ্ত চক্ষুর পরে লাগে তারই প্ররণা । 
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শলাকায় 
সমুজ্ঘ্বল হয় জাগ্রত জগত । 
তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে, 
বর্ণবৈচিত্রো, 
তারই আকর্ষণ অসংস্কত চিকে করে অভিভূত । 
একদ। উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন, 
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পুর্ণ বিকাশ । 
প্রুই তন্ত্টি চিত্রাজদ] নাট্যের মন্ত্কথা । 
এই নাট্যকাহিনীতে আছে 
প্রথম প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, 
পরে তার মুক্তি সেই কৃহক হতে 
সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত মহিমায় 1৮ 


“ব্দায অভিশাপের মম্মকথ।-দেবতনয়ের ভালবাসার ওদধ্য 


১৪২ বাঙাল নাটক 


ও মহন্ত আর দৈত্যদুহিতার ভালবাসার সঙ্কীর্ণত। ও স্বার্থপরতা _ 
তুলনায় সমালোচনা । দেবগণের আদেশে বৃহস্পতিপুজ্র কচ 
সঞ্জীবনী-বিষ্ভা-শিক্ষার্থ দৈত্যগুরু শুক্রাচারপ্যটের নিকটে যাইয়া সহজ 
ব্সর যাপন করেন। সেই সময়ের মধ্যে দৈতাশুরুর দুহিতা 
দেবযানীর সহিত কচের প্রণয় জন্মো। সে প্রণয় পরস্পরের । 
সিদ্ধকাম কচ যখন স্বর্গে কিরিবার জন্য দেবযানীর নিকট বিদায় 
টাহিতেছেন :-.-- 
“আশীাববাদ করো মোপ্লে 

যে বিদ্যা শিখিন্ তাহ। চিরদিন ধরে 

অন্তরে জাজ্বলা থাকে উজ্জ্বল রতন, 

স্মেরুশিখর-শিরে সুধোর মতন 

অক্ষয় কিরণ।” 


তখন পরস্পরের কথায় পরস্পরের মনের গোপন কথা আর গোপন 
থাকিল না-_ব্ক্ত ভইয। পড়িল---উভযে উভয়ের ভালবাসায় আকুষ্ট । 
তখন দেবযানী কচকে বলিল :-_ 
“রমণীর মন 
সহত্র বর্ষেরইঃ সখা, সাধনার ধন |” 


কচ সে কথা স্বীকার করিলেন । কিন্থ্ তিনি প্রতি শ্র্তিবন্ধ__- 
বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেবগণের নিকট প্রত্যাবৃন্ত হইবেন ; কারণ, তিনি 
দেবগণের উপকারের জন্যই বিষ্ক। শিখিতে আসিয়াছিলেন। আপনার 
ভালবাসা তাহার নিকট-_দেবহিত-সাধনের জন্য _তুচ্ছ । কেন না, 
সে ভালবাসা ব্যক্তির । তাই তিনি বলিলেন --- 


“দেবসমন্িধানে শুভে করেছিল পণ 
মহাসঞ্রীবনা বিদ্ভা করি উপাঞ্জন 
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই, 
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই । 


রবীন্জনাথ ১৪৩ 


পুর্ণ সেই প্রাতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ 
এত কাল পরে এ জীবন ; কোনো স্বার্থ 
করি না কামনা আজি 1৯ 


ইহ! দেবতার উপযুক্ত কথা--তাহার গৌরব ত্যাগে-_.ভাগে 
নহে, পরার্থপরতায়-_-স্বার্থসন্ধানে নহে । 

কিন্তু দৈত্যদুহিতার পক্ষে সে ভাব অনধিগম্য । তাই দেবধানী 
কচের উক্তির মধ্যাঁদ। হৃদয়ঙগম করিতে পারিল ন।--0স তাহার স্বার্থে 
শ্াঘাতে প্ররেমাম্পদ্দের কল্যাণের জন্য আপনি ভাগ স্বীকার করিতে 
অক্ষম হইয়া কচকে অভিশাপ দিল :__ 

“তোমা 'পরে 
এপ্রই মোর অভিশাপ --নে বিদ্যার তরে 
মোরে কর অবহেলা, সে বিছ্য। তোমার 
সম্পুর্ণ হবে ন! বশ, তুমি শুধু তাঁর 
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ, 
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ । 

সে কচের কাধ্য তাহাকে অবহেলা! বলিয়া মনে করিল--যে ভাব 
সেই কাধ্যের প্রণোদক তাহ! দেবযানীর নিকটে অনাদুত-__তাহার 
পক্ষে সে ভাব লাভ করিবার চেষ্ট। প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য উদ্বান্ছু 
বামনের চেষ্টা মাত্র। কচ কিন্তু দেবযানীর অভিশাপে কিছুমাত্র 
বিচলিত ন! হইয়া-_আপনার ভালবাসার পরিচয় দিয্সাইি বলিলেন :-- 

«আমি বর দিলু, দেবী, তুমি গুখী হবে; 
ভুলে যাবে সর্ববগ্লানি বিপুল গৌরবে ।” 

'গান্ধারীর আবেদন” "মার এক প্রকার ভাববৈষম্যসম্ভত | 
নারীর নিকট ধণ্ঘ ক্সেহ. প্রেম এমন কি মাতৃনেহ অপেক্ষাও 
গাদরের-_ধশ্মের সহিত বিরোধে ত্যাজা। নারীর সরল বুদ্ধি ও 
ধর্্মনিষ্ঠা পুরুষেব কুটিল বুদ্ধি ও স্বার্পপরহা মপেক্ষা কত্ত উচ্ে 


১৪৪ বাজাল। নাটক 


অবস্থিত-_কত পবিত্র তাহ! এই রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে এবং 
অনবছ্ধ সৌন্দয্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

রবীন্দ্রনাথ আরও কতকগুলি ছোট ও বড় নাটক-_নাট্য রচনা 
করিয়াছেন । সে সকলের মধ্যে “অচলায়তন' প্রকাশের পরেই বিশেষ 
আলোচনার বিষয় হইয়াছিল । হিন্দ্রধশ্মের প্রতি আদরের আন্দোলন- 
কালে বঙ্ষিমচন্দের সহিত তাহার বিতর্ক ও তাহার এন্িং টিং ছট' 
কবিতা লইয়া আন্দোলন স্মরণ করিয়! একাধিক ম্তরধী ইহ হিন্দুধশ্ন্নের 
প্রতি আক্রমণ বিবেচনা করিয়াছিলেন । প্রপমে ললিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় “আধ্যাবন্ত পজে (কাণ্তিক, ১৩১৮ বঙ্গান্দ ) প্রবন্ধে 
বলেন :-- 

“মানুষ চিরকালই ছুর্নবল, তাহার মনের বল পরিমিত, সে 
চিরকীলই নিয়মের মোহে অভিভূত । একটা বিরাট মনুষ্য-সমণজ 
যে মোহ কাটাইয়া শুধু আলো, শুধু প্রীতি” লইয়া সন্ধস্ট থাকিবে, 
শুধ দাদাঠাকরকে লইয়। ক্ুটোপুর্টি খেলিবে, তাহার লক্ষণ খুব 
স্থস্পম্ট দেখিতেছি না। যে দিন রবীন্দনাথ তাহার সাধনার বলে 
দ্রাদাঠাকুরের সঙ্গে আচাধ্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারবেন, সে দিন 
আমাদের অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে। সে দিন ঘনাইয়। 
আসিতেছে কি ন!, জানি না; কিন্তু সেই শুন অবসর আসিবার পুর্বে 
সাবধান, যেন আগাছার সঙ্গে সজে ফসল শুদ্ধ নষ্ট হইয়া ন। যায় ।” 

ললিতবাবুর প্রবন্ধের পরিসমাপ্ডি--*রবির দীপ্তির কাছে, এই 
্ষুদ্র কাচখণ্ড অকিঞ্চিগুকর 1৮” তিনি বলেন :_ 

(১) রবীন্দ্রনাথ 'অচলাম়তনে'_ হিন্দুর “আচারমার্গের উপর 
বিষদিগ্ধ বিজপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন ।” 

(২) “আর্ট হিসাবে নাটকখানির একটি দোষ দেখা যায়। 
রচনাটি অত্যন্ত 0111155, হিং টিং ছটের 0 :01101)716-01105 ইহাতে 
নাই, হেঁয়ালি নাট্যের সে খোল। প্রাণের (৮11) রসিকতা যেন ঈষৎ 
অস্স্থ প্র।গু হইয়াছে ।৮ 





রবীন্দ্রনণথ ১৪৫ 
অগ্রহায়ণ মাসের 'আবাবর্তে” অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন :___ 


“( অচলায়তনে' ) আছে কেবল একরূপ বিকৃত হিন্দুয়ানীর 
উপর ক্ষ ক নৃত্য ও লাঞ্ছনা । গানগুলি ছাড়। সমস্ত পুস্তকখানি 
রবিবাবুর একেবারে অনুপযুক্ত 1৮ 


ললিতবাবুর পূর্বেবাদ্ধৃত উক্তিদ্ধয় লইয়া অক্ষয়চন্দ্র লিখেন :-_ 
“যদি মিষ্টত্বে ঈষৎ অল্নত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহ। নিছনি লইস্সা 
--বরণ করিয়া ঘরে তুলিতাম । তা কোথায় ৭ সেই ঈশ্বর গুপ্তের 
কথা 
“এখনকার নাটক, 
না-মিষ, না-টক 1 


তাই কি ঝাল আছে গ।£ “বিষদিগ্ধ বিক্রপবাণ' কি এইবপ ? 
কথায় বলে :-- 
“হসতে হাসতে মারবে ঠোনা।, 
লাগবে যেন বিছ্যত ঝনঝন! 


তাহা কি “অচলায়তনে” কোথাও আছে । তাহা নাই-_থাঁকিলে 
হৃদয়ে না রাখিতে পারি, মাথায় লইতাম ।”, 

বোলপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ ৩রা অগ্রহাযণণ (১৩১৮ বঙ্গাব্ ) 
ললিতবাবুর সমালোচনার উত্তরে এক পত্র লিখেন। উহ 
“আর্যাবর্তেই প্রকাশিত হয় । তিনি লিখেন: 

“্ধন্মরকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই আচারের 
স্থগ্টি_-কিন্ু কালে কালে ধন্দ যখন সেই সমস্ত আচারকে, নিয়ম- 
সংষমকে অতিক্রম করিয়া বড় হইয়া উঠে, অথবা ধশ্ন যখন সচল 
নদীর মত আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন 
নিয়মগুলি অচল হইস্বা শুক্ষ নদীপথের মত পড়িয়া থাকে ।- বস্তুতঃ 
তখন তাহা শুক মরুভূমি, ভৃষাহারা ভাপনাশিনী তআোতস্থিনীর ঠিক 
নিপরীত। সেই শুক্ষ পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়। 


19--1769 5. রী 


১৪৬ বাঙ্গাল। নাটক 


নদীর ধারার সম্মান যদি একেবারে পরিতাগ করা যায়, তবে 
মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়। রাখ। হয । সেই পিপাসা মানবাত্সার 
ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ কর হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের 
প্রতি অনাদর দেখানে হয় £” 

ললিতকুমার ইহার কোন উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন 
গুহ ঠাকুরতা এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । (€ 'আধ্্যাবর্ধ' জ্যৈষ্ঠ, 
১৩১১৯ বঙ্গাব্দ )। তীহার বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ বে অচলায়তনের কথ 
বলিয়াছেন-_-তাহা প্বর্তমান সময়ে নির্জল কাল্পনিক, কোনও দিন 
যে কোনও দেশে ছিল, বিশেষতঃ এ দেশে যে ছিল, তাহার 
এতিহাদিক প্রমাণ নাই 1” 

বলিয়াছি, রবীন্দনাথ ক্ষুদ্র ও বুহ অনেকগুলি নাটক রচন। 
করিমাছিলেন। সে সকলের অনেকঞ্চলি রপক । সে সকলের রচনা 
যত মাঞ্জিতই কেন হউক না-সেগুলি প্রধানতঃ ভাবের 
অভিব্ক্তি-_-সে সকলে মানুষের অভিব্যক্তি নাই । ফেই সকলের 
একখানি__ণতাসের দেশ' তিনি এইবূপে উতুসর্গ করিয়াছিলেন-_ 


“কল্যাণীয় শীমান্‌ সুভাষচন্দ্র, 


স্বদেশের চিত্রে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার প্রণ্যব্রত ভুমি গ্রহণ 
করেছ, সেই কথ। স্মরণ ক'রে তোমার নামে তাসের দেশ' নাটিক। 
উতুসর্গ করলুম । 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” 


এই গুলিতে বাহুল্য নাই-__পড়িতে বা অভিনয় দেখিতে শ্রান্তি 
দেখা দেয় না। এগুলির উক্ভি-প্রত্যুক্তিও যেমন সঙ্গত, তেমনই 
তীক্ষ । অনেকশ্থলে ০কৌতুক সরস । 

এই স্থানে রবীন্দ্রনাথের নাটকে রসিকত। সম্বন্ধে একটি কথা বল। 
প্রয়োজন । রবীলক্্নাথের বড় নাটকগুলিতে কৌতুক রস যে সর্বত্র 
উপভোগ নহে-_তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্টির স্থকুমার সেল 


ববীক্দনাথ ১৪৭ 


বলিয়াছেন---“'রবান্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য প্রহসনগুলির ক্ষ % % 
কৌতুক রস স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাবিল। একটু বুদ্ধি-গ্রাহ্া বলিয়া 
হয়ত সর্বত্র সর্বসাধারণের উপভোগ্য নয় ।” যাহারা কোন কোন 
স্থানে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-রস উপভোগ করিতে পাপেন না, 
তীহাদিগের বুদ্ধিতে দোষারোপ করিয়া সে রসের শ্রেন্টন্ব প্রতিপন্ন 
করিবাপ চেষ্টা যেন-_-“এ যে ন। বুঝে, তা”র কন্তি ছি'ডি” বলার 
মত । অবশ্টা ভক্তের প্রশংসা অনেক ক্ষেত্রে অতিরষ্রি হয়। 
মোলেয়ার তাহার রচনার রস সবিজনে।পভে।গ্য হুইল কি না, তাহা 
বুঝিবার জগ্য তাহা।র রচন। তাহার প্জকিনাকে পড়িয়া শুনাহচ্ছেন। 
রচনার--বিশেষ কোঠহক রচনার বা উক্তির রস সবিজনোপভোগ্য 
হইলেই তাহ! সার্থক হয়। 

রবীক্্রনাথ বাঙ্গাল! সাহিত্যের শানা বিভাগ পুষ্ত ও সমুজ্জ্রল 
করিয়াছেন । তাহার সম্বন্ধে আমর! অবশ্যই ঝলিব :_- 
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কাজেই তাহার নাটকগুলিতে যদি কোথাও কোন ক্রটি থাকিয়! 
থাকে, তবে সেজন্য তাহার প্রতিভার গৌরব শ্লান হয় না॥ তিনি 
বাঙ্গালা নাটকেও নাঁনা রূপ দিয়।ছেন__কেবল নাটক নাটিকা ও 
প্রহসন রচনা করিয়াই কার্য শেষ করেন নাই। “নৃত্যনাট। 
'চিত্রাঙদা”র “বিভ্ঞপ্তিগতে তিনি লিখিযাছেন 

*এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের 
উপযোগী । এ কথ। মনে রাখা কন্তব্য বে, এই জাতায় রচনার 
স্বভাবত:ঃই নুর ভাষাকে বহুদুর অতিও্রুম ক'রে থাকে, এই কারণে 
স্বরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঞ্চু হয়ে থাকে । কাব্য- 
আবুস্তির আদর্শে এই শ্রেনীর র৮ন। বিচাধ্য নয়। যে পাখির প্রধান 


১৪৮ বাঙাল নাটক 


বাহুন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় 
হাস্যকর বোধ হয়।” 

বল। বাহুল্য, এই উক্তি অবশ্য-স্বীকাধ্য-_ইহা কেবল কৈফিয়ত 
বলা সঙ্গত নহে । 

কবিতার জন্য যেমন, নাটকের জন্যও তেমনই রবীন্দ্রনাথ নান। 
সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন--সকল উপকরণই 
তাহার কল্পনারত্বাকর-মন্থন-লব্ধ নহে । কিন্কু ক্ষুত্র বালুকণা যেমন 
শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করিলে শুক্তির রসে লাবণ্যময় মুক্তাযস় পরিণত 
হয়ঃ তেমনই সে সকল উপকরণ রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার দ্বার 
নূতন ও সম্মোহন রূপ লাভ করিয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক ও প্রহসন যদি তাহার কবিতার 
পার্থে মলিন-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ 
থাকিতে পারে না। ইংরেজ কবি টেনিশন সাতখাঁনি নাটক রচন। 
করিয়াছিলেন । দে সকলের রচনায্ম তিনি অল্প শ্রমও স্বীকার করেন 
নাই। ডিকৃসন সেগুলি সম্বন্ধে লিখিক্জাছেন :__ 
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রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বদি তাহাই বল। যায়, তবে কি 


রবীশ্ধখনাথ ১৪৯ 


তাহা অসঞ্গত হইবে ? তাহার “মালিনী' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
লিখিম্সাছেন :-_ 


*তেকস্পীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ । 
তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই 
আমাদের মনকে অধিকার করেছে ।৮ 


সেই “বনহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাতে”র অভাবই 
রবীন্দ্রনাথ তাহার নাটকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই । তাহার 


কারণও সহজেই বুঝিতে পার! যায় । টেনিশনের নাটকের দৌরবলা- 
প্রসঙ্গে ওয়াগ বলিয়াছেন__ 
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ষাঁহার নাটককে রবীন্দ্রনাথ নাটকের আদর্শ বলিম্তা স্বীকার 
করিয়াছেন, তিনি যেন রঙ্গমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়। রচনা করিতেন-_ 
দর্শকগণ তাহার সম্মুখে সমবেত। তিনি রঙ্গমঞ্চে পদবিক্ষেপশব্দ 
জানিতেন, তিনি যেন শুনিতে পাইতেন, তাহার রচনার প্রতি ছত্র 
উক্ত হইতেছে, তিনি যেন অভিনেতার অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করিতেন 


১৫৬ বাঙ্জগাল৷ নাটক 


যে সকল দর্শক উচ্চে ঝ পার্খে বা ভূমিতে উপবিষ্ট, যেন তাহা দ্দিগকেও 
লক্ষ্য করিতেন। মটন লুস বলেন, সেক্সপীয়র যেন বলিতেন :__ 
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*৮1)0 1১ £017)6 0 1020 102-7551081)5 5186005100৮ 81) 
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রবীন্দ্রনাথের নাটক সেরূপ নহে-- সেরূপ হইতে পারে ন।। 
কিন্তু তাহার ছোট বড় বহু নাটকে ও প্রহসনে যত স্থুভাষিত আছে, 
প্রতিভার যে পরিচয় আছে--তাহাতে সেশুলি যদি সাদরে পঠিত 
ন। হয়, তবে তাহ একান্তই দ্বঃখের বিষয় হইবে। সেগুলি শিক্ষিত 
সমজদারদিগের জন্য অভিনীত হুহতে পারে, কিন্তু সাধারণ রঙজালয়ে 
আদৃত হইতে পারে না। সাধারণ রঙ্গালয়ে সে সকলের অভিনয় 
সাফলামণ্ডিতও হয় নাই। 

আমরা রবীন্দ্রনাথের নাটক শ্ুলির আলোচনায় অনেক স্থান 
দিয়াভি। তাহার কারণ, তাহাকে নিচ্ছিম্ন ভাবে নাটক-লেখকমাত্র 
হিসাবে দেখিলে ভূল হইবে। তিনি ব্ছদিন বাঙ্গালার সাহিত্যিক 
সমাজের একটি বিশিস্ট অংশের প্রতিনিধি, প্রতীক ও আদর্শরূপে 
বিরাজিত ছিলেন । বন্ুদিন পুর্বে যখন তরুণ সমাজে তাহার 
অন্সকরণে কবিতা রচনা ও কেশপ্রসাধন প্রচলিত হইয়াছিল, তখন 
যেমন এক দল তরুণের অনুকরণস্পুহ1হেতু তাহাদিগকে --তাহার 
প্রথম কবিতা-সংখছের নামে শামকরণ করিরা-_“রবিচ্ছায়।” বলা 
হইত, তেমনই তাহার আদর্শে বু বাঙ্গালা লেখক নাটক রচন। 
করিয়াছেন-_ হয়ত ভবিষ্যতেও করিবেন । কিন্তু গঞঙ্জোদকের পাবনী 
শক্তি যেমন কুপোদকে গাকে না, তেমনই রবান্দ্রনাথের প্রতিভ। 
অনেকের পক্ষেই ছষ্প্রাপা এবং প্রতিভার অভাবে তাহাদিগের রচন। 
ব্যর্থ হইয়া বাঙ্গাল সাহিত্যে আবঙ্জনাবৃদ্ধি করিতে পারে । জনশন 
বলিয়াছেন__/১]17705৮ 011 019৭1110165 01 00170001 211505 (1070) 


রবীন্দনাঁগ ১৫১ 


1116 17101162110] 01 (11050 ৬৬17101)) ছেটে 01)1)601 19307511)10.7 
সাহিত্য সন্বন্ধেও সেই কথার প্রয়োগ করা ঘায়। 

রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোচনা! করিয়া আমরা বর্ধমান অধ্যায় 
শেষ করিলাম । সাহারা জীবিত নাটক-লেখক ভীাহাদিগের রচনার 
আলোচনা আমাদিগের মভিপ্রেত নভে-_বোধ হয়, আোতবৃন্দেরও 
নহে । জীবিত লেখকদিগের রচনার সমালোচনা -কোন ইংরেজ 
লেখক-__জ্লদঙ্গারের উপর পদক্ষেপের সহিত ভূলনা। করিয়াছেন । 

আবার বার্ণূর্ডশ যাহা বলিয়।ছেন, তাহাঁও বিব্চ্যে---নাটকীয় 
শিল্পে জোয়ার-ভাটা আছে :__ 

£4177011) 61770 00 01106 01751778610 01 শেল 21001710101 
1701)01190. 111)6112 1011059 111 6190 61002119 2) 91)77106 ৮1010) 
[10১11718765 11060 1 010110615 911100171015 11118 1)001100৭ সান16 
0111]6056 1001010 10৭ 21171558118 90110721119 10001011509 2 5110 
61)6 5০00101 13 06১0 2৮ 16৮৮ 80100102805 19010 2১108171011 ১৮11010 
(188 1178 156 2৮7 01100 [01010 116991) ৮০০5 60 17101100760 
£710 1700. 111)017 001770৭50০৮ 17711)01905 9100 019 ৫5ো০ 
70881780501)? 

ষদি বাঙ্গাল! নাটা-সাহিত্যে ও রঙ্গালয়ে যাহাকে 1০৮০01191) 
00116 বলে তাহার পরে অবসাদ আসিয়। থাকে-_জোয়ারের পরে 
যদি ভাটার টান ধরিয়া খাকে, তবে আমরা আশা ও আকাঙক্। 
করিব, নুতন যুগের সুম্যোদয় যেন বিলম্ষিত ন। হয়__-পরন্ধ বাঙ্গালীর 
নাটকীয় প্রতিভার পুনঃপ্রদীপ্তি যেন অদুরবন্তী হয়। 

এই নাটকীয় প্রতিভাকে কালোপযোগী কাধ্যে প্রযুক্ত করিতে 
হইবে । সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইস্সাছে-_আচার-ব্যবহার 
আর সম্পূর্ণরূপে পুর্বববশ নাই--লোকের রুচির যেমন পরিবপ্তন 
হইয়াছে, তেমনই জীবন-সংগ্রামের জটিলতা ও তীব্রতার জশ্য মানুষের 
সময়ের মূল্য বদ্দিত হইয়াছে । সই সকল কারণ চলচ্চিত্রের উস্তবে 

- ও আদরে দেখিতে পাঁওয়। যায় । পরিবর্তনের জশ্থ লোকের আগ্রহ 
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যেন অকারণ অধিক হইয্সা উঠিতেছে। আমর! যে সময়ে বাঁস 
করিতেছি, সে সময় লর্ড কাঞঙ্জনের মতে__518 10501 17911) 
17111999 16 19 19961016169 010. 1100061 8170 11201610178 800 
71110191109 8/001000 11 01680 0 90107061116 1079167) 100 


90187105. 


বাঙ্গালী নাটককার ও রঙ্গালয়-পরিচালকদিগকে এ সব বিবেচন। 
করিয়। কাধ করিতে হুইবে-_ 
“0৬ 90089109108 68801) 1195 01001993 111079 
10081099 97)0101)6 0000 17110010111) 
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উপসংহার 


লাত্দীভলা াউিক্ক _ইংলগ্ে রাণী এলিজাবেথের সমক্ষের 
ইংরেজী নাটকের সহিত তুলনা কর! সঙ্গত নহে । এঁ সময়ে ইংলগ্ডে 
নাটকের প্রাধান্তের প্রধান কারণ তিনটি :__ 

(১) তখন সাহিত্যে নাটকই অধিক অর্থার্জনের উপায ছিল। 
সাহিত্য-ব্যবসায়ীরা যেমন সেই পন্য নাটক-রচনায় আত্মনিয়োগ 
করিতেন, তেমনই নাটক-রচনা। অনেকের সাধনার বিষয়ও হইয়াছিল । 

(২) তখন নাটক বত অধিক €লোক আদর করিত, তত আদর 
সাহিত্যের আর কোন স্থষ্টিকে করিত না। এ কথা৷ বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না যে, তখন জনগণকে আকৃষ্ট করিবার উপায় নাটকের মত 
আর কিছুই ছিল না। তখনও মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা অধিক হয় 
নাই; এবং পুস্তকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল ।॥ ধাহার পড়িতে 
পারিতেন, তাহাদিগের সংখ্যা অল্প ছিল-_তখনও তথা প্রাথমিক 
শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক নহে। খুষ্নায় উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে পোটসমাউথে চণ্মকার জন পীউগুস্‌ যখন 73,260 
39100] প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন ভাহাকে গেল আলু সিদ্ধ লইয়া 
বালকদিনকে প্রলুব্ধ করিতে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইত। 

(৩) দে কাল নাটকীয় ঘটনায় পুর্ণ ও তাহার অনকুূল ছিল। 
লোকের জীবনে নাটকীয় গটনার বাহুল্য ছিল এবং সাহিত্য ঘে 
পরিবেশনে স্যষ্ট হয়, তাহার প্রাভাবে প্রবাহিত হয় । তখন ইংরাজর! 
অনেক দুঃসাহসিক কার্যে প্রবুস্ত- 6186 ৪7১06 01 80%61)601)9 8৪ 


11)1080. 
৬ 90-_1769 2, 


১৫৪ বাঙ্গাল নাটক 


বাঙালায় যখন নাটক-রচনা আরস্ত হয়, তখন অবস্থা অন্যরূপ | 
“ভদ্রাঁভলন” নাটক যখন রচিত হয়, তখন বাঙ্গাল! ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের 
পরে পরিবর্তিত অবস্থায় আপনার বাবস্থা করিয়া লইতেছে--পাঠান, 
মোগল, বর্গা বাঙ্গালা শোষণ করিয়! গিয়াছে । তাহার পরের 
অবস্থা_-“মীরজাফর গুলি খায় ও ঘ্বমায়। ইংরেজ টাক। আদায় 
করে ও ডেস্প্যাচ লেখে । বাঙ্গালী কাদে আর উৎসন্ন যায়।” 
তখনও সিপাহীবিপ্ব__ আগ্নেয়গিরির অগ্নাযৎপাতের মত, ঘটে নাই। 
তখন ইংরেজী শিক্ষার আদর হইযাছে-_কিস্থ তখনও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সুতরাং যে উপায় অবলম্বনের 
উদ্দেশি---0০ 0177196৮116 (070111৭1710 ৮81শোন ০ 11710110011] 
10170216080 101 6106 09017107785 10111)69117-1)6701...1) 
00)01470011719510170 01187705" তাহা অবলন্দিত হয় নাই। 
বাঙ্গালার সমাজ তখন প্ররাতন ও নূতনের মধো অনিশ্চিত অবস্থায় 
অবস্থিত । যদিও তীর্থযাত্রাহেতু__জলপথে ও স্থলপথে-___বাঙ্গালার 
সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সন্গন্দ ছিল এবং তীর্থ্থানে 
মেলাগুলি মতের আদান-প্রদানের ও পণ্া-বিক্রুয়ের উপায় ছিল, 
তথাপি তখন নাটকীয় ঘটনার অভাব । রঙ্গালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। সেক্সপীয়ার ও তাহার সমসামস্তিক নাটককারদিগের মত 
নটককারের বাঙ্গালায় আবির্ভীব তখন সম্ভব নহে । ১৮৯ম-৯৫ 
খুষ্টীব্দেও ফ্রেডরিক হ্যারিশন লিখিয়াছিলেন-_ 

“1 770011ো" 2)10109হ)9ি 2 10 1১108170077 10-1100010 ৮ 
ছ]11) 79 7101008 (01071009161 01 1১1০1710071 6170 17171) 01" 
০91 81101 800 31151715, 2 (10017587)07 11101 ০1111 01977705 
₹ড০1110 00100111106 10 79 ৬11120%7 1)1061017151).?” 

বাজালা নাটক সমাজের পারিপাশ্থিক অবস্থায় স্যষ্ট, পুষ্ট ও 
রক্ষিত । তাহার ভক্রমোন্নতি সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
হইয়াছে । সে পরিবর্তন শ্তামলেটের মত চরিত্র-স্যগ্ির ও সেরূপ 
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চরিত্র ল্ষ্ট হইলে তাঁহা উপভোগের উপযুক্ত নহে । কাপণ, হাণমলেট- 
চরিত্র বাঙ্গালী সমাজে সম্ভব নহে ।--- 

ণ]। 80)10110 61 চাদা]01 15 10001101171)06- 10 107717 
01116170100 111 06 02181060170 00170010101. 11110 [7066161)) 
11010 ৬/1)101) 16 1027 €11(0800 18 01001555101 17660010108 01761 
[)115079 10130 081) 2)৮০- 13620111615 06501215101810500 
৬101) 1১517510716 €৮ো। (10100111015 ৮১561) 100 10161777076] 
(101) 10110 19011110016 1110৬0৭ 21110171) 17110101010) ৭1011)05 2106 
11009110110 111009015 11025085 11020710010 62৭01 1)71))1- 
10085 27101 1100 01111)101011101 28665 01 01৮01767010, 11157 
018110%90 9110 11708010866 81)10105000805 59 10১17010806 
0109901)) 8100 1১১ (176 17110980101 105 0৮0) ৮750 1)616001)6190115, 
[3886 11 15 10৬07 5010)1116-) 

এইরূপ চরিক্র-স্যগ্রি যে বাসালা-সমাজে সম্ভব নহে, তাহার 
কারণ, তাছ' প্রকৃতের সহিত সম্পর্কশুন্ত, সাধারণ দশকের কল্পনা- 
সীমারও বহিভূত । 

আবার যেমন ইংরেজ সাহিতে। -৮৩৭ খুষ্টান্দ হইতে ১৮৯৫ 
খ্ুষ্টান্দ পধ্যস্ত অদ্ধশতাব্দীর কিপ্সিঃশ অধিক কাল দুই ভাগে বিভক্ত 
করা যায়, তেমনই বাঙ্গল। সাহিত্যেও বক্কিমচন্দের যুগের পরবর্তী 
কাল অন্য ভাগে বিভক্ত । ইংরেজী সাহিত্যে টেনিশন, ব্রাউনিং, 
কখলাইল, রাস্কিন. লিটন, থ্যাক1রে, ডিকেন্ন, ট্রলপ, জজ্ভ ইলিয়ুট, 
ডিস্রেলী, কিংসলি প্রভাতির উৎ্কুষ্ড রচনা-সমুহু ১৮ ৬৬ খ্ুষ্টাব্দের 
পুবেবির। কেবল তাহাই নছে_-.৮৬৫ খুষ্টাব্দে লর্ড পামারষ্টোনের 
মৃত্যুতে পাললামেন্টে পুরাতনের অবসান এবং সেই বশসরেই 
আমেরিকার শাসন-পদ্ধতির পুনর্গঠনকালে আব্রাহাম লিঙ্কনের 
তিরোভাব। বাঙ্গালায় তেমনই ১৮৯৪ খ্বষ্টান্দে বঙ্কিমচন্দ্র 
তিরোভাব-_-“সেই বাঙ্গালা লেখকদিগের গুরু, বাঙ্গাল পাঠকদিগের 
ন্ুহদ্‌ এবং শুজল। সুফল মলযুজশীতল বঙ্গভূমির মাতৃবতসল 


১৫৬ বাঙ্গালা নাটক 


প্রতিভাশালী সম্ভান” সেই বতসর “আপনার অপরিসম্লান প্রতিভারশ্মি 
হরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্োতিক্ষমগুলীর হস্তে 

সমপ্পণপুর্ববক”-_অকালে অস্তমিত হুইক্সাছিলেন। মধুসূদন তাহার 

পূর্বববন্তী__তাহার মৃত্যুতে “বঙ্গদর্শন” লিখিয়াছিলেন__ 

“ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। 
বিষ্ভালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইম্পীছিল, সেই পথে 
আবার চল, আবার উন্নত হইবে । কাল প্রসন্ন ক স্* * সুপবন 
বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া। দাও % % +%% 

দীনবন্ধুও পুর্বববর্তী। ১৮৮৫ খ্ুষ্টাবন্দে জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠায় দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের জোতঃ নুতন পথে 
প্রবাহিত হয় আপনাকে সার্থক করিবার জন্য স্বাধীনতার সাগর- 
সন্ধানে অগ্রসর হয়--তখনও তাহার বেগ মন্থর ও কল্লোল ক্ষাণ; 
কিন্তু তাহার গতি আরম্ভ হইয়াছে-_বাজালী সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিতে 
নূতন মন্ত্রে দীক্ষাদাত।-__রাঁজনীতিক কাধ্যে প্রধান কণ্মী এবং বাঙ্গালী 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কংগখ্জেসের প্রথম অধিবেশনে নির্ববাচিত 
সভ!পতি | রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাজালীকে বাঙ্গালায় শিক্ষাদানের 
জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া অমিত উদ্ভমে-_যুরোপায়দিগের বিকৃত মত 
খণ্ডন করিম হিন্দু সভ্যতার ও সংস্কৃতির দৃশ্যমান শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাঙ্গসমাজ নানা সংস্কারে অগ্রণী 
হইস্মাছিলেন। 

সেই সময়ে, সামাজিক অবস্থায়, বাঙ্গালা যে সকল নাটক 
রচিত হয় ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় সে সকলের অভিনয় করিয়! 
তাঁহাদিগের প্রচার করে- তাহাই আমাদিগের বিবেচ্য । তখন 
নাটকই লোককে আকৃষ্ট করিবার প্রধান উপায় নহে, বাঙ্গালী 
পাঠকের সংখ্যা বন্ধিত হইতেছে এবং রঙ্গালয় এক সম্প্রদায়ের 
সন্দেহভাজন । 

দেই অবস্থায়__নান। বিদ্বকঙ্করকণ্টকিত, পথে অগ্রসর হইষ। 


উপসংহার ১৫৭ 


বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয় যে সকল কারা করিয়াছে, 
সে সকলের মধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_ 

(১) আনন্দ ও শিক্ষাদান 

(২) হিন্ুধস্মমতের পুনরুজ্ভীবন 

(") সমাজের সংস্কারসাধন 

(8) দেশাতবোধের প্রচার 

0৫) বাঙ্গালা ভাষার এশ্বর্যবদ্ধন 

নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে বাঙ্গালা নাটক ও বাগালার 
রঙ্গালয় পুণ্ি ও সৌন্দর্য্য অঙ্ভন করিক্সাছিল, তাহাতে বিস্মি৩ হইবার 
কারণ নাই। কারণ--যখন এথেন্ন বহু শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া 
আত্মরক্ষায় সচেষ্ট, তখনই তাহার রঙ্গালয়ের চরম উন্নতি ১ জ্াম্মানা 
যখন মুদ্বান্ফীতিন্ডে ও জাতীয় অপমানে বিপন্ন ও জঙ্ভরিত তখনই 
জাম্মানীর নাট্যশিল্প ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল ; আমেরিকা উদ্কট 
অর্থনীতিক দুর্দশার সময়ে “517117)00 1119 50)92001) 01 1170 
10717171111) 51১11611177 0211600 1)709598 8০ 1001710115 10111107780 
1)691111] 71100011116 ৮1011)1281) 06 1100071000110101 (70142? 

বাঙ্গালার শিক্ষা বিষয়ে তখন পুরাতনের সহিত নৃতনের সগুঘম-_ 
সংস্কৃত শিক্ষা উপেক্ষিত, ইংরেজী শিক্ষা সমাদৃত--অর্থাৎ যে ভাষায় 
ভারতীয্ম সংস্কৃতি বাখাত- যাহাতে হিন্দুর দশনাদি রচিত তাহ 
অবজ্ঞাত এবং যে ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত সামপ্রস্থসম্পনন 
নহে, অর্থকরী বলিয়া, তাহারই অনুশীলন; বাঙ্গালায় রাজনীতিক 
বিষয়ে তখন ইংরেজের শাসনে ও তোষণে দেশবাসীর মনে 
পরাধীনতার গ্রানির অনুভূতি হইয়াছে কিন্তু তাহা আত্মপ্রকাশের 
উপায়ের সন্ধান পাইতেছে না- বাঙ্গালী বুঝিয়াছে 20১9৫ 8০৮০7- 
11101) 07111101196 1৮ ১171091161116 107 9011-80৬077)17)91)1--- 
ইংবেজের শাসন শ্ুশাসনও নহে _ তাহাতে দেশের বু লোক কখন 
দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, কখন অন্নকল্ের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে-_তাহান্সা 


১৫৮ বাঙ্গালা নাটক 


“অল্লাভাবে শীর্ণ চিন্তাজ্বরে জীর্ণ ;৮ বাঙ্গালায় ধশ্মবিষয়েও তখন 
প্রবল পরিবর্তন--ইংরেজী শিশ্ষার ও সংস্কারের বন্যা সমাজে যে বহু 
আবজ্জনা আনিয়াছিল প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ তাহা দূর করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, সাফলা আশানুরূপ হয় নাই; তাহার পরে একদিকে 
স্কত-ব্বসাম্মা পগ্িতদিগের রক্ষণশীলতার সমর্থন ও তাহার 
গুণকীর্ষন-_আর এক দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার অন্বস্তীদিগের 
শান্্ীয় বচনের ব্যাখ্যা ও প্রচার-_হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে 
রাখিবে ?-_-আর একদিকে কলিকাহাপ উপকণ্ে দক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংস রামকুঞ্জের হিন্দুর আধ্যাত্মিকতাপ্প ভিন্ভিতে সর্ববধশ্মসমন্বয়ের 
পথনিদ্দেশ এব" স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক দেশাতাবোধের সহিত 
আধ্যাত্মিকতার সন্মিলন---যেন প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন । 

তণুকালান বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে চতুদ্দিক- 
ব্যাপ্ত সান্দ্র অন্ধকারে আলোক-বিকাশ ছুঃসাধা ছিল। কিন্থ্ু বাঙ্গালা 
নাটক ও বাঙ্গাল। রঙ্গালয় সেই ছুঃসাধা সাধন করিয়াছে এবং 
তাহাণতেই নিরস্ত না হইয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও দান 
করিয়াছে । জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে সুর্য্যালোৌক যাহা মানুষের পক্ষে 
আনন্দ তাহাই । পুশ্যালোক ব্যতীত যেমন তরুলতায় পত্র-কুস্তম- 
বিকাশ হয় না, আনন্দ ব্যতাত তেমনই মানুষ উন্নতিলাভ করিতে 
পারে না। সেই জন্যই রিচার্ড ওয়াগনার বলিয়াছেন--যিনি 
মান্বকে আনন্দ দিতে পারেন তীহার স্থান_-সেই কাষের জন্য-__ 
মানব-সমাজে বিজয়ী বীরের স্যান অপেক্ষাও উচ্চে। কবি 
কোৌলরিজের উক্তি :-- 
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উপসংহার ১৫৯ 


এই আনন্দলাভের চেষ্টা বাঙ্গালীর সমাজে পূর্বে নানারপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং সে প্রচেষ্টা, পরোক্ষভাবে বাঙ্গাল। 
সাহিত্য অল্প উন্নতিলাভ করে নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ 
বলিয়াছেন :-_ 

*কলিকাত! ঠনঠনে নিবাসী লন্দনাকান্থ বিশ্বাসের ও শো চাবাজার 
নিবাসী গঙ্গানারায্ণ লক্ষরের পাঁচালী ; পাগুয়ার সন্নিহিত তাব! গ্রাম 
নিবাসী রামানন্দ অধিকারীর তুক ; মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বেলডাজা 
নিবাসী রূপ অধিক।রীর উপ; বদ্ধমানান্তঃপাতা ঢপী গ্রাম নিবাসা 
রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের ) ও নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয়ক 
গীত; উলুসে গোৌপালনগর নিবাসী মধুসূদন কানের কীন্কন ; নাশবেড়ে 
নিবাসী শ্রীধর কবিরত্ের আদিরস-সংক্রান্ত গীত; গোপাল উড়ে, 
গোবিন্দ অধিকারা, বদনচন্দ্র অধিকারা, নীলকমল সিংহ, ছুর্গাচরণ 
ছড়িয়াল, মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যানাওয়ালাদিগের সঙ্গীত ; 
এ সকলও বাঙ্গাল ভাষার পুস্টিসাধনপন্সে সাধারণ সাহাধ্য করে 
নাই ।» 

দাশরথির পাঁচালা ও পরে মতিলাল পায়ের যাত্রা এহ সম্পকে 
বিশেষ উল্লেখযোগা ' আনন্দপ্রদ্ধানই এ সক্চলের প্রতাক্ষ ও মুখ্য 
উদ্দেশ্ট ; কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদানও হইত । €৫সই সকলের 
পরিণতি-_বাঙ্গাল। নাটকে ; এবং সেই জন্যই যেগাযতমের ডত্বন্তনের 
নিয়মে সে সকলের স্বান নাটক আধকার করিয়াছে _রঙ্গমঞ্চ যাজার 
আসরকে সরাইয়া আপনি লোককে আকৃষ্ড করিয়াছে। 
রামনারাম্মণের “কুলানকুলসর্ববন্ধ” হইতে দানবন্ধুর “সধনার একাদশী 
এবং তাহার পরে অমৃতলালের 'বিবাহ-বিজ্রাট" হইতে রবীন্দ্রনাথের 
“চিরকুমার সভা'_এ সবই আনন্দপ্রদানের উদ্দেশ্যে রচিত। 
মভেজ্দনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,_“কুলানকুলসব্ববস্ব* নাটকের 
অভিনয়ে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত *ছুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন 
আ্রাতবৃন্দ হাসিয়। এ উহার গায়ে-পড়িত |” সেই দিন হইতে বর্তমান 


১৬০ বাঙ্গালা নাটক 


সময় পর্যন্ত বাঙ্গাল। নাটক ও বাঙ্গাল! রঙ্গালয় নানাকারণে ছুঃখপীড়িত 
বাজালীকে আনন্দ দিয়া আসিয়াছে । তাহা শল্প প্রশংসার ও 
গৌরবের কথা নহে । 

আর বাঙ্গালা নাটক আনন্দের মত লোককে শিক্ষাও দিয়া 
আসিয়াছে । শিক্ষাদানের জন্য ধীহারা পুরাণের ও ইতিহাসের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ধাহারা পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক 
আখ্যানবস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার! জাতির ধাতুর সহিত পরিচয়- 
হেতুই তাহ? করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :-_- 

“কৃষ্ণ এ দেশে সর্ববব্যাপক 1” কারণ “বাঙ্গাল প্রদেশে কৃষ্ণের 
উপাসন! প্রায় সর্বব্যাপক । গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গ্ুহে 
কৃষ্ণের পুজা» প্রায় মাসে মাঁসে কৃষ্ণেসব, উত্সবে উত্সবে কুষ্ণযাত্রা, 
কণ্ে ক্টে ক্ুষ্গীতি, সকল মুখে কুষ্ণনাম । ক্ষ ক ক" ভিখারী 
“জয় রাধে কুষ্ না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। ক্ষ * * (আমর) 
বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই ।% 

বাঙ্গাল প্রথম প্রকাশিত নাটক “ভদ্রাজ্ভনে” কৃষ্ণকীন্তি কীন্তিত। 
পুরাণ বাঙ্গালী হিন্দুর নিকট স্তুপরিচিত ছিল- -যাজা, ঢপ, কবি, 
পাঁচালী, কথকতা--এই সকলের মধা দিয়া পুরাণের কাহিনী 
জনসমাজে প্রচারিত ও পরিচিত হইত ॥ মুসলম।নরাঁও বাঙজালা-_ 
াহারাও এ সকল কারণে পুরাণের বিষয় অবগত ছিলেন-- ফিরিঙ্গী 
আন্টনীও কবির দল গঠন করিস্সা গান বীধিয়াছিলেন - 


“যদি দয়া ক'রে তার আমায় এ বারে মাত্গী-_ 
ভজন পুজন জানিনে, মা, জাতিতে ফিরিঙ্গী ৷” 


সেই জন্য ধাঁহার। পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করিয়া_তাহাতে 
কলনার রঞ্জন দিয়া_নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহারা দেশের 
লোকের ধাতু ও সংস্কার বুঝিয়াই কাঁষ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই 
তাহাণদ্দিগেব কার্ধা সাফল্যলাভ করিয়াছে । পুরাণের শিক্ষা --ধর্ের 


উপসংহার ১৬১ 


জয়ঃ অধন্ের ক্ষয়। €দ কথ। পন্মক্ষেত্র কুকক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও 
পাগুব-বাহিনীর মধ্যে অরাস্থত অঙ্জুনের জয়রথে সারখ্যতশুপর 
হকৃষ্েের উক্তিতে ফুটিমা উঠিষ্াছে 


“যখন যখন ঘটে, ভারত, ধশ্মের প্ানি ; 
অধন্মের অভুণ্থান, আপনারে স্জি আমি । 


সাধুদের পরিত্রাণ বিনাশ ছুক্ষতদের 
করিতে সাধন 
স্বাপন করিতে ধন্ম কবি আম যুগে যুগে 
জন্ম হণ 1৮ 


বাঙ্গ।ল। নাটকে পৌরাণিক মাব্ানবস্ত্ মে অর্পিক অব্লশ্সিত 
হইয়াছে, তাহার কারণ _8৩হাস পুরাণ অপেক্গ। জনগণের শিক 
অল্শরিচিত -শাহ। প্রবান হত শ্িত সম্পদাখের মশণো নিবদ্ধ । 
কেবল কিংবদন্তী ইতিহাসে অনেক ঘটনা র.1 কগিছাছ । ক্ষিন্ঠু 
যাহ। মুখে মুখে এচাধিত হয় তাহা অভিরঞ্জনে ব। ব্শ্ুনের আভাবে 
বিরত হইয়া বায় । এ দেশের অনেক এতিহাশিক বাক্তকে ০ 
ভোগ ভোগ করিতে হইঝংছে, অনেক এতিছাসিক ঘটনা পিকৃত হাবে 
প্রচাবিত হহয়া অ।সিতেছে । অবশ্য খিংবদ ভর ফেনপুজতনে অনেক 
সসয়ে সতে'র শীর্ম ধারা প্রব।হিত দেখতে পাগলা বায়। পন তদরশ 
সিরাজদ্দোলার অত্যাচারের বিনয় উল্লেখ কর। যায । তিনি যে বষায় 
নদ(র প্রবল তআোতে যাত্রি নৌক। ডুব। ইয়া দি আনন্দ উপভোগ 
করিতেন, তাহাও যেমন -ভাহার আ্াশখথিনা হিন্দুরমণী হরণও 
তেমনই-_কাশিমণজারে ভগ্কফালান ফর।সা কম্মচাপদিগের লিখিত 
বিবরণে পাওয়া গিয়াছে । ১৯০৩ খুক্ঠাব্দে হিল শ্রণীতভ +11-759 
[101701011)078 11) 17038] শ্রক।শিত হইবার পুবেব এই সকলের 
কোঁন এঠিহাসিক প্রমাণ এ তহাসিকরা স্বাকার করিতে পারেন 
নাই বটে, কিন্তু কিংবদন্তা সে সকল কথা প্রচার করিয়া আসিম্সাছে। 


2] 176) 15. ঙ ঙ রি 


১৬২ বাঙ্গাল নাটক 


45931107706 01 9৮1081)00, 11)099997)6 000096107711)6 01 90৮110171- 
(169, 16101)11098 501060 01 00010561)/5৮--ইঠিহাসে প্রয়োজন, 
কিংবদস্তাতে নহে । 


পুরাণের ও ইতিহাসের শিক্ষা বাঙ্গালী বহুদিন বাগাল! নাটকে ও 
বাঙ্গালা! রঙ্গালয়ে পাইয়াছে। আমরা তাহ।ই বাঙ্গালা নাটকের ও 
বাঙ্গাল! রঙ্গালয়ের দ্বার! প্রদন্ত প্রথম উপকার বলিয়া বিবেচন। করি । 

ছ্হিত্ীন্স উপপব্গাজ-হিন্দ্র ধশ্মমতের পুনরুজ্জীবন। বাঁঙ্গালায় 
মুসলমান-প্রাধাগ্গ প্রতিষ্ঠাহেতু যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর উপর অনেক 
অতাচার হয নাউ, এমন নহে--সে সকলের মধ্যে ধন্মান্তরিত-করণ 
অন্যতম ॥ অবশ্য বহুম্থলে হিন্দু যে ম্ষেচ্ছায় ধশ্ম(ন্তর এহণ করিয়াছে, 
তাহ। অশ্থকার করা বায় না। বাঙ্গালার অবস্থা-সন্বঙ্দে অভি জন্ত 
কটন বলিয়াছেন : -- 


£1111)0 11751)6)75110706081) 601 170 ত107 1$1252] 02৮01010৮71 
£]] 00506010160 11070)510৮৮4৮৭15 19 01006801181 11011061105 5০110 
11) 221) 01011)775 10112180051) 10110100156) 2095717101000)31) 067 


[10618 092 (10010) 11910 18660৯১70৯০? 


সেরূপ কাঁধ্য ইংরেজরীও করিয়ীছে। হান্টার স্বাকার 
করিয়াছেন :-_ 
£191)0)1)1)11801) ৬৮111) 01060 81)667017100178100110611087770] 


01081201000 07৮0ল 6১ 00061) 61000050৮5৯ 1160)07) 5121৮01)8,, 


কিন্তু তথাপি মুসলমান হিন্দুর ধন্মবিশ্বীস নষ্ট করিতে পারে 
নাই-_কারণ, ধশ্ম অন্তরের । কিন্তু হংরেজী শিক্ষা সে বিশ্বাসের 
ভিত্তি শিথিল কপিয়াছিল। সেই জন্যই অস্থতলাল বস্তু 
বলিয়াছিলেন__“আমরা পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বজিত হই নাই--হিন্দু- 
কলেজেই আম দিগের পরাজয় সম্পূর্ণ হয় 1৮” দ্বিজেন্দ্রলাল শিক্ষিত 
হিন্দুর অবস্থা, ব্যঙ্গ করিয়া, বর্ণনা করিয্াাছিলেন :__ 


উপসংহার ১৬৩ 


€৫ ্ৈ ও রর শা ও শি 
110710769 ০0117177001 1108 11101100710 007110165 


4৯ 000৮ 21121077191 শশধর, [1111য16৬ 800 0০০১০.৮, 
হিন্দু কলেজের শিক্ষায় দেশে যে উচ্চ্্খলতাঁর উদ্ভব হইয়াছিল-_ 
তরুণর। যে ভূলিম্সা গিয়াছিলেন :__ 
41406 10170510000 070৮৮ [10171717016 10100011) 
1306 10170100000 1050101000 11) 015 0৮111, 

তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা করিনার জগ্য প্রাথম চেস্টা- ব্রা্ম- 
সমাজের । ব্রাহ্ধ-সমাজ হথমে হিন্দুর আচার-ববহার থাসম্ভব 
রক্ষা! কিয়! চলিসার চেশ্টাই করিয়াছিলেন -তাহারা বেদ অপৌরুষেষ়্ 
বলিতেন এবং ব্রাঙ্গণদিগকেই বে্দাপ্যয়নের অধিকার দিতেন__ 
ইত্যাদি ; কেবল ঈশখবোপাসনায় পৌহুলিকতার পিরোধা ছিলেন। 
তাহার পরে ত্রাঙ্গ-সম।জ »ভিন্দুর নন আচার বাবহার বজ্জন করেন, 
এবং সেই সমন্ধে কেহ কেহ বলিতে আস করেন- ্াহ্গধন্ম যিশুখুষ্ট- 
বঙ্চভিত খুক্টধশ্ম । রাঁজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধশ্ম-মত হিন্দ্রপণ্ম-মত হইতে 
বিভিন বলিষা স্বাকার করিতেন না। তাহার “হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতা, 
গ্রন্তে তিনি বলেন _-হিন্দ্রধন্্র সর্নবধশ্মের মধ্যে শ্রেক্চ- সে ধর্ম 
পরব্রন্ষমের উপাসনা । রাঁজনারায়ণ বাবুর গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে 
“ব্গদর্শনে' (১২৭২৯ বাবদ ) লিখিত হক্স :- 

“হিন্দুধশ্মের সহিত ত্রাহ্মধন্মের একতা স্বীকার করায়, আমাদের 
বিবেচনায়, উভয় সম্প্রদায়েরই মঙ্গল । আমি যদি অন্যের সহিত 
পৃথক হইয়। একা কোন সদনুষ্ঠানে রত হই, তবে আমার একফারই 
উপকার; যদি সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই সদনুষ্ঠানে রত হই, 
তবে সকনেই তাহার ফলভোগী হইবে। অল্প লোক লইয়া একটি 
নৃতন সম্প্রদায় স্থাপনের অপেক্ষা বহুলোকের সঙ্গে পুরাতন ধর্মের 
পরিশোধন ভাল । কেন না তাহাতে বছুলোকের ইফ্টসাথন হয় 1১, 

ব্রাক্ষগণ বাঙ্গালায় হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের দারা__-প্রাতাক্ষ ও 
পরোক্ষ ভাবে-_প্রবর্তিত অনেক্‌ বিশৃষ্ঘলামগ্পান প্রভৃতির দমন 


১৬৪ বাঙ্গালা নাটক 


করেন. মতের স্বাধীনতার মধো রাজনীতিক ন্বাধীনন্তার জন্যও 
আন্দোলনে £বুন্দ হইয়াছিলেন এবং যে সেবাকাধ্য শেষে সামা 
বিবেকানন্দের প্রেরণায় ন্যাপক ও শৃঙ্বঙ্গানদ্ধ হয় ভহারও শান্ত 
করেন। কিন্তু ব্রান্ম-সনাঁজ প্রচলিত সমাজ হইতে দুরে যাই 
পর়িতেহিল এবং কেশনচন্দ্র সেন লয়” উদ্ে'গী হইয়। ব্রাহ্মবিবাহ- 
সম্বন্ধীয় যে আইন বিপিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, আপনার কার 
বিবাহে তাঁহণরউ ধিরুগ্ছ(চরণ করায় ব্রাঙ্গ সমাজে অ'ঘাত পতিত হয় 
সেই সময়ে পাক্গালামম বক্ষিম5” প্রমশ মন'ফারা হিন্দ্র-ধশ্মগতের 
পুনরুজ্ভীবন-জণ্য লেখনী ধারণ করেন বঞ্ছিমচন্দ্রের “ধশ্মতত্ব' “কুমঃ 
চরিত্র” এব 'নবজ বনে” ও প্রচারে, গকাশিত প্রবন্ধ শুলি তাহার 
প্রমাণ । বঙ্ষিমচন্দের গীতার ব্যাখাার সহিত কেবল বালগন্জাধর 
তিলকের গীতা-ব্যাখাবর লন করা যায় তিনি অন্ধ রক্ষণশীল *ংব 
সমর্থক ছিলেন না! পরিনদনের প্রয়েজন সআ্বাকার করিতেন এসং 
আধাত্বিকতার সংহন্ত জ'তায়ভার সম্মিলন-প্রফাপা ছচিলেন। সে 
বিষয়ে স্বামা লিবেকানন্দ চি মতের জুচরেক | স্বামী বিবেকানলন্দও 
দ্বারা সেই মত আরও পুগ্িলাভ করিয়াছিল । স্বামী নিবেক!নল্দ 
কন্বুকণ্টে দর্পকারী বিদেশীয়দিগকে বলিকাডিলেন :- 

“আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাগ্ারে কিছু দেশর আছে, 
তাই আমর বেঁটে আছ 1৮ 

সে দান--আধ্যান্ভিকতা - তাহাহু তিনি বুঝাইয়াছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র 'সিন্তানরা৮ বলিতেন -*জন্মস্ডমিই জননী, আমাদের 
ম। নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুজ নাই, ঘর নাঁই, শাড়া 
নাই । আমাদের আছে কেবল সেই শুজলা, সুফল মলয়জসমরণ- 
শীতল, শঙ্যশ্যামলা”--জন্মাভুমি। বিবেকানন্দ দেশবাসাকে 
বলিয্পাছিলেন :__ 

«বল -.ভারতবাসপী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, 
ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশষ্যা, 
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আমার €যীবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই-_ 
ভাঁরতেব ম্বৃণকী। আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ---£ 
হিন্দুধশ্্ন ও সমাক্ত অভিন্ন; এককে ছাড়িয়া অপরের স্থিতি 
ভঃসাপা--হয়ভ অসাধ্য । সেই জন্যই হিন্দু-সমাঁজ বহু সম্প্রদায়ের 
ও জমাক্ষের লোককে আহ্াসাঁ করিয়াছে, কিল্গু ভারতীয্সাতিরিক্ত 
দেবতিসমূহের হায় দিগ্িজয়া হইবার চেষ্ট। করে নাই---ভিন্ন জাতিকে 
ছলে বলে কৌশলে হিন্দ্ু-সমাঁজভুক্ত করিবার চেস্টা করে নাই। 
হিন্দু বিভিন্ন তেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সে সকল দেশে 
আপনার সঙ্গাত। ও সংস্কৃতি বিস্তাপ করিক্বাশেন চীনে ও জাপানে 
তাঁভাল প্রুসণ কহিয়াছে কিল বলপুর্ববক বা প্রলুব্ধ করিয়া কোন 
সঙ্পপায়কে বা! শুযাততকে হিন্দ করিনার চেক্গা গ্বণ্য বলিয়া বিবেচনা 
করিববুচে । বিশেন হিন্দুর সপন্ম-প্রাতিষ্ঠা যেমন “করাল কুপ।ণ- 
মুখে নহে, তমনহী খুষ্টান দশ্মযাজকদিগের মত গ্রঢারকাধোও 
পরধান্মর লিন্দাম ভে) তাহার অবশ্ম- এতিষ্ঠ। আদর্শের মহত্বের 
দ্বারা । লক্ষণের আভ্রাকপোেম, সাভ। সাপিনার পতিভক্তি. ভীক্ষের 
মংনম দরধাচির তাগ এই সকল হন্দ্ুব আদর্শ। ইংরেজী শিক্ষায় 
ও যুপোপের হ্ড়বাদদস্ঞরিত সম্ঞাতাব মোহে বাঙ্গালী যখন এই 
সকল আদর্শ ভূ লষা মাইতেছিল -তণন দেই সকল আদর্শের প্রতি 
লোকের মনোবে'গ আক্ুন্ট করিবার ক্গগ্ত যে আঁোলন, তাহাই 
হিন্দু-ধন্মমণের পনরুজ্জবনের আন্দোলন । সেই আন্দোলনে 
বঙ্ষিষন্দ্র, ভুদ্বচপ্দ, অন্ষয়চণত চন্দরলাথ “ভঁতি গ্রবন্ধলেখক, 
প্রাল(দচরিত্র- প্রণেতা রাজকষ্, “চৈতগ্যলীলা”, “সাতার বন্বাস' 
প্রভৃতি প্রণেত' গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নাট্যকার । রঙগ!লয়ে ভক্তিরসাত্ক 
নাটকের অভিনয় দেখিয়া হিন্দ তাহার প্রাটান আদর্শের সন্ধান 
পাইত যেন আপনার হারান স্পা ফিরিয়া পাইত । যাহারা 
বন্কিমচস্দ, ভুদেণচন্ন প্রভৃতির জভ্তানগর্ভ, যুক্তিবন্ুল প্রবন্ধ পাঠ করে 
নাই, তাহারা ব্রঞ্জালয়ে অভিনয় দেখিয়া ভগবস্তর্তিতে গদগদ হইয়! 
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অশ্রবর্ষণ করিত-_সেই অশ্রতে তাহাদিগের মনের মলিনতা বিধৌত 
হইয়া মাইত। “বিশ্বাসে মিলয়ে বস্থ, তর্কে বনু দূর |” দর্শকগণ 
রঙ্গালয় হইতে 'বশ্বাস লহয়। গ্রহে কিরিত--শিখিশ ও বুঝিত, যে 
ধশ্মের লীল:ভূমি সমাঞ্জে তাহার জন্ম “সই ধশ্ম তাহণরই দেশের 
বিততশতশাখ বিশাল গ্যগ্রোধ তরুর মত ন্িরতাপত্গ্ত মানবকে 
অধারিত আশ্রম ও ্গ্ষ ছায়া অকাতরে দিয়! আসিয়াছে এবং 
তাহাই তাহাকে শাশ্রয় ও শান্তি দিবে' দর্শকরা বুঝিত, শাস্স্ের 
উপদেশ -স্বধন্ম্ের অনুষ্ঠান কর। সে বুঝিত, শান্সের কথা__ 
“কেব্যং মাস্ম গম£” 1 দর্শক বুঝিত. সন্যাসার ধর্ম ও গৃহীর ধশ্ম এক 
নহে-__নিনৈনর ও অহিংসা যত প্রশ“সনীয়ই কেন হউক না, গ্রহীর 
মনুষ্ঠের নহে। সে বুঝিঠ, এক স্বানে মন্ষ্যন্ধ সঞ্চল বিচারকে 
অতিক্রম করে তা রামচণ্দের হন্ধু শুহুক চণ্ডাপ। সে বুঝিত, 
ক্গমঠা অপাত্রে গ্যস্ত হইলে তাহ।ব অপব্যবহারের আশক্ক। থাকে-_- 
অভ্ভভুন পাশুপত অস্স অজ্ভন করিয়াছিলেন. কিন্তু তাঁগ। ববহারে 
বিরত হইতে শিখিয়াছিলেন; দ্রোণাচাধা পুজন্সেহবশে পুজ 
অশ্বামাঁকে বে অস্ত্র দিয়াছিলেন, সে হাহা র অপব্যবহার করিয়াছিল । 

হিন্দুর প্প্াণে ও ইতিহাসে উচ্চাদর্শের অভাব নাই -দধ1চির 
ত্যাগের পার্খে ধাত্রী পান্নার তাগ অনায়াসে স্থান লাভ কগ্রিতে 
পাপে; গ্রাহলাদের ভক্তির পার্থে মারার ভক্তি মান বোধ হয় না। 
ভীক্মের ইচ্ছাম্ৃডু'র কথায় বাঙ্গালার দেশভল্ত তরুণদিগের কথা মনে 
পদে - হৃদয় গর্বে ও চক্ষু অশ্রদতে পুর্ণ হুয়। 

হিন্দুধন্মের শিক্ষা ও হিন্দু-সমাজের উচ্চ আদর্শ বাঞ্জালা নাটকে 
পাওয়। গিপাছে এবং রঙ্গালয়ে অভিনম্ম-চাতুর্ে সে শিক্ষা ও সে 
আদর্শ সজীব কর! হইয়াছে । 

বাঙ্গাল নাটকের দ্বারা বাঙ্গালীর তুত্তীল্্র ভা সমাজের 
আবশ্যক সংস্কীর-সাধন । সমাজে নানা কারণে সংস্কারের প্রয়োজন 
ও প্রবনন হয । যখন সংন্বীর কুস্ংস্কবারে পরিণত হম্ম বা কুসংস্কার 
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ংক্কীরের স্থান অধিকার করে, তখন সমাজ পঙ্গু হয় । বিজ্ঞ মেন 
বলিয়াছেন :-.- 

কোন জাতি বা সম্প্রদার এক সময়ে যে সকল প্রপার প্রবর্তন 
করে--সে সকল সেই সমাজে ও সেই স্ানে তাহ।র উন্নতির জন্য 
প্রয়োজনহেতুই প্রবর্তিত ভয়। কিন্তু তাহার পরে, অনেক ক্ষেত্রে 
2, 10706581১00 00170110110 ৮৮110722৮17 51)0711$, 
(1690111)00 1) 57১11712 6100 07726 10121) 18105000109 
50170770085 চন9চ ৮৮1১0181911 56010011625)? 

হিন্দ্রশাস্নকারগণ মানব-চরিত নখদপনণে দেখিহেন। তাহারা 
কখনও আবশ্যক পপিবন্জনের লিরোধিতা করতেন নাত । তেই জন্যই 
সংহিতার পারধন্ুন মনুসংহিতার পিধিবাবস্থার সহিত পরাশরসংহিতার 
বিধিবাবন্থার হুলন। করিলেই তাহা বুলিতে পারা যাইবে । 

নানা কারণে বঙ্গালার হিন্দু সমাজে সংক্ষাদ্ধের প্রিয়জন 
হুইয়াতিল। সই সকল কাবশের মদে জাতির জা ব্যতীত 
বিশেষ উল্লেণযষে।গ - মুসলমানের শাসনক্াালে নী হিন্দর 
কৃম্মবুন্তি অবলম্বন ও শাহ।তে অভান্ত হহম্ব। যাওয়া এবং হংদেজের 
শিক্ষায় পুগ্রাতন সবই বড্জনীয়- -এই বিশ্বাস । তদ্ধিনন খারক্তিগঠ 
বৈশিস্ট্য সকল স্ছলেই তাহার প্রভাব বিস্তার করে। 

বাঙ্গাল নাটকে যে সকল প্রথার ও আচরণের সংক্কার বা 
পরিবন্ন প্রয়োজন মে সকলকে সমাজের ছুন্টক্ষতদূপে*চ দেখ।ন 
হইয্সাছে। রামনারায়ণের “কুলীন ুলসর্ববন্দ”, মধুপুদনের একেই কি 
বলে সভ্যতা £ ও “বুড় সালিকের ঘাড়ে রে”, দানবন্ধুর এবয়েপাগলা 
বুড়া ও 'জামাই বারি", অস্থতল!লের “বিবাহ-বিদ্রট" ও "বাবু" 
গিরিশচন্দের 'বেলক বাজার ও িণিদ্ান' শ্ভৃতি সমাজে 
আবগ্জন। দূর করিবা'প জণ্য লোককে প্রেরণা দিয়াছে । এ সকলই 
সমসামশিক নিন্দনায় প্রথার পৃষ্ঠে নিন্মম কশাঘাত। “ঞুলান- 
কুলসরবস্ব”' পশ্চিমবঙ্গে আদৃত হইয়াছিল । তাহা রচিত হুঃবার পরেও 


১৬৮ বাঙ্গালা নাটক 


রাসবিহারী পুনববঙ্গে গানে কৌলীন্য-প্রথার বিকৃতিসস্তৃত ব্যবস্থাকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার একটি গানের বিষয় -এক কু'লান 
ব্রাজ্মণ বহুবগুসর পরে এক শ্বশুরালয়ের গ্রামে শ্বশুর বিশ্বনাথ বারোড়ীর 
বাড়;: বাইতেছিলেন। তাহার বনু পত্রী বিশ্বনাথের বাড়' কোথায় 
তাহ। তিনি ভুলিয়া গিয়াঁছলেন ; ই ক্শ্তা ০ গৃহ যে পল্লাতে 
অবস্থিত তথায় উপনীত হইয়া! কৌন গৃহের সম্মুখে গাহস্থাকাধ্যে রতা 
কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া শিষ্ট ভাবে ্জ্ঞ।সা কাপলেন : 


“কোন্‌ পথে যাইব, মা গে, বিশ্বনাথ বাঁরোডীর বাড়ী %” 
রাঁসবিহারীর গানের শেষ চরণ -- 
“যাহারে বলিলে “মা গো? সে বটে তোমারি নার। 1” 


মধুসূদন যখন “একেই কি বলে সভাত। % লিখিয়।ঠিলেন, তখন 
ইয়ংবেঙ্গলের কাল । গিরিশচন্দ্রের 'বেলিক বাঙ্জার” এবং অমুহ- 
লালের “বিবাহ-বিভ্রাট” ও "বাবু, প্রভূতিও সনসানঘিক ছুষ্ট প্রথার 
দোষোদঘাটন । শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শে। রূপেয়া” এই সঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । আমর। ইচ্ছা করিমাই রবাছুন।থের “খচলায়তন, 
সম্বন্ধে কিছু বলিলাম ন।। 

হা(রিশন ব লয়াছেন _-*1)101001)7 00100 21756011618 0911155১628 
50750 0১5 5)135115081018 017 ৮7111008 700101] 2101নচীলত মধুনুদন, 
দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও নমম্থতলালও নাটকে তীহ।ছ কর্পর।ছিলেন। 
কৌলান্তা- প্রথা নিদনায পরিণতি সমাঙ্ষে মতপপ্রিন্িনে ও 
অর্বনীতিক কারণে লে।প পাইক্স(চে ৰলিলে মত্তুক্তি হয় ন।। “একেই 
কি বলে সভ.তাগ্র সময় অতাত হইঝছে। “জামাই বারক* এখন 
কল্পনারাজ্য ব্যতাত অ।র কেথাও নাই। বদ্দি সমাজে এখনও ছুই 
চারিটি -বুড় শালিক” বা “বিয়েপাগলা বুড়ো থকে, তবে সে 
বাক্তিগত বৈশষ্ট্যের জন্য সামাজিক প্রখাহেতু শহে। “লেল্ি 
বাজার চোর! বাঞ্জারের মত নূতন পরিবেশে নুতন ভাবে €দখ! 


উপসংহার ১৬৯ 


পিয়াছে কি না এবং 'বাবুরা এখনও সমাজে বিচরণ করেন কি না, 
তাহা! ভবিষ্যতে নাটককাররা সমাজকে পধ্যবেক্ষণের অপুবক্ষণ- 
সাহ!য্যে দেখাইবেন। 

বাঙ্গাল নাটক ও বাঙ্গাল! রঙ্গমঞ্চ সমাজে আবশ্যক সংস্কীর- 
সাধনজন্য বিশেষ চেষ্টা করিম্বাছে। সেই আন্তরিক চেষ্টা বাদ 
সর্বতোভাবে সফল না হুইর! থকে, তবে বলিতে হইবে-যাহা 
বত্রসহুকারে ক হয়, তাহা যদি সাদ্ধিলাভ ন। করে, ভবে একো হত্র 
দোষঃ 2” কিন্ধ্ু চেষ্ট। যে ফলবতা হর নাই, এমন মনে করিবার 
কেন কারণ আছে বশিয়াও বোধ হয় না। 

সে জগ্যও বাঙ্গালা নাটক ও বাঙ্গাল।র রঙ্গ(ল্ গণব'নুভব করিতে 
ও গৌরব-লাতে এধিকার জানাইন্ে পারে। চেন্টার গৌরব 
তাহাদ্িগের প্র।প্য এবং তাহাও উপোেক্ষণীষ্ নহে । 

চতুর্থ গাম দেশাক্মবোধ-প্রচার | 

ইহ্থাপ আরম্ত মধুসুদনেগ “কৃনওকুমারী নাটকে" । মে কথ! পুবেদ 
বলিয়াছি। কিন্তু মধুসৃদনের পরবন্ভী জ্যাতিরি'দ্রনাথের ও 
উপেশ্দনাথের সময়েও ইহা ন্ুস্পঞ্ট হইতে পারে নাই। তাহার 
কারণ সহজেই অন্ুমেয়॥ গিরিশচন্দ্র পরিণত বয়সে এই ভাব 
প্রচারের জশ্য নাটক রঢন। করিয়াছিলেন । তাহার কম্পখানি নাটকে 
যেমন ইংরেজের নিন্দা ছিল, তেমনই মুসলমানের কাব্যে সহ।শ ভুতি- 
প্রকাশে সাম্প্রদায়িক সম্পাতি-সংস্থাপনের চেল্টাও প্রকচ হইয়াছিল । 
তাহার কারণ, এ সময বঞঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানে সাশপরদায়ক 
সম্প্রীতি ক্ষু্ হুইম্সাছিল। তখনই কুখ্যাত “লাল হস্ত।হার” প্রচার । 
ইহুণৃর কারণ অবশ্য ইংরেজের রাজনাতি । হু সমঞ্জে মুসল্মানবন্তল 
পুর্বববঙ্গে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের কারণ (খাইতে যাইয়া কটশ 
বলিয্মাছিলেন :-_- 

21100 10 0180 (10009 01011015601 51518101018 ভি আদম 
94201191100 1)0৮90) 07017) 1)/ (150 10771010101 0 6116 
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১৭০ বাঙ্গাল নাটক 


170৮11020, 1107 6100 0156 61009 6100 10101001019 ্এ,5 01071810015.- 
(90. 11) 0190191 0170108 : 101৮1000190 131710 1 111)9 1)0109 ৮৪ 
18610 001. 61721. 8100 ৮8110161071 ০0010 10996 6100 7101)2,20000- 
2109 55111) 22 10101601095 1)1,0 006 879109590 917)00 (109 079 
01 109 010 71759010027, 10070952100 1011098.7 11109 1০1)8- 
11)0021)9 ৮৮০7৪. 0101811) 1৮5000700 11) 6৮০1৮ 19099511919 ৮৮১. 
“185 15850711168 5৮10৮ ৬2৪ 2 50720551876 2077850 1)]17790 
10900 1) 0311 13911715100 17111]21 (0 9১২1)7685 10156011100. 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 
ছিজেন্দ্রলালের নাটকে দেশাত্মবৌধের তুষ্যনাদদ ধ্বনিত হয়। 
টেনিশন লিখিয়াছেন :-__ 
৭6071719195 17011) 110 7000. 512), 
1006 & 9019৮8৫20৬2) 01 50770 78 201109101)6117)5 
1)01]1)100 0110009-5 
দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে প্রথমে তাহার পুর্বগৌরব স্মরণ 
করাইয়াছিলেন :__ 
“একদা যাহার বিজয় সেনানা হেলায় লঙ্কা করিল জয়,-- 
একদ। যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময় ; 
সন্তান যাঁর তিববত চাঁন জাপানে গঠিল উপনিবেশ 1৮ 


তাহার পরে তিনি সঙ্কল্ল ব্যঞ্র করিলেন: 
“যদিও, মা, তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজি 
আধার ঘোর. 
কেটে যা'বে মেঘ, নবীন গরিমা ভাঁতিবে আবার 
ললাটে তোর। 
আমরা ঘুচাব, মা, তোর কালিম। 1” 
ব্জভূমি-_ 
“দেবী আমার, সাধন! আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ |” « 


উপসংহার ১৭১ 


সমুদ্রে বাঙ্গালীর পরাক্রম-সন্বন্ধে হান্টার লিখিয়াছেন :-_ 


*]. ]1 শি নি ৬ নর ্ 
5.1810705 7976100611009 00701111760 ৮১111) 6150 010917609 
(১ 11150709 00006 0188 130116)20]19 817161)10611)11911)0 01)01) 0109 


00001) 13710 ৮৮100166110 1050 1)092 (170৬ 71015)... 06017 
100008000--,০..,০ 11) 17170071190 00007000575 11) 01170 10080102] 
চ17:055 1 1010)15 10119901170 6110 110105008181005 90113010081 
185৫ 0 179৮7 01007 1021016 (0170100,.-১-.০১, রি 


দ্বিজেন্দ্রলাল বার্গীলীকে যে সঙ্গল্প এহণ করিতে বলিয়ছিলেন, 
তাহ। ব্যর্থ হয় নাই। বাঙ্গালা তরুণের বারহ্ছে দেশ স্বা্দীনতার 
জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল ; আর বে বাঙ্গালা যুবক ব্িশুহস্তে ভাঁরতবষ 
_-পরাধান ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয্াছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্র 
বনহ্ৃও একাধারে ম্যাটুপিনার প্রেরণা, গাতিবন্ডার বাহুবল ও কাভুবের 
রাজনতিক দক্ষতা সম্সিলিহ করিয়া ভারতবর্ষের ভমিতে প্রথম 
পদাধীনতার বিজ্য়-বৈক্ঞয়ন্তা উদ্ডীন করিঞীছিলেন । 

ভ্বিজেন্দলালের সঙ্কল-_ “আমবা ঘুচাধ মা তোর কালিমা” ব্যর্থ 
হয় নাই। 

দ্বিজেন্দ্রলালের স্ষ্ট দেশপ্রাণ বীরদিগের উক্তিতে প্রথম বিশ্বযুদে। 
জাশ্মানদিগের আক্রমণে নিহত ফরাসী সৈনিক কাপ্টেন রধাট ছুবার্লের 
মৃত্যুর পুর্ববদিন লিখিত কথা মনে পড়ে 

]])15 216/7010 ০0-77070১ 1)0৭710685 11)0 1100৮1191)10 0100- 
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10509818 11))10010]100) 1100 10176100100 01 ৭7000 2109 00 
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১৭২ বাঙ্গাল। নাটক 
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দেশাতাবোধাতক নাটকের অভিনয় যখন রঙ্গমপ্ে, হুইত, তখন 
দর্শকদিগের মনে হইত :-_ 


“যায যেন জীবন চলে-_ 
অহ] গে। জগৎত্মাঝে তোমার কাজে 
“বন্দে মাতরম্, বলে |” 


দ্বিজেন্দ্রলাল যখন ভীহার দেশাতাবোধাত্বুক নাটক রচনা করেন, 
তখন দেশের লোক- বিশেষ দেশের তরুণ সম্প্রদায় স্বাধীনতার জনতা 
প্রীণ দিতে প্রস্তুত-- কেবল মনে করে__ 

£৬৬1)06 10115 8511 
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বাঙ্গালা নাটকের হলস্ন দীম্ন-বাঙজালাভাষার এশ্র্যা-বৃদ্ধি । 

“ভদ্রীজুনি' নাটক-ও'ণেতা লিখিয়ীছিলেন--“বাজালা ভাষা এখনও 
নব!না ও অলঙ্কারপরিহীনা, এবং তীহার দ্রিদ্রাবস্থারও শেষ 
নাই 1” ভাষার অবস্থা যখন এইরূপ তখন বাঙ্গালা নাটক-রচনা 
আর্ত হয । ভাষার সংস্কার কি ভাবে হইয্সাছে,-বিছ্যাসাগব 
মহাশয়ের আপন কাধ্য কিরূপ ভ্রত অগ্রসর শহুইয়াছে_ তাহীর 
বিবরণ-প্রদানের স্কান আমাদিগের নাই । কিন্ত্র বাঙ্গালা নাটক যে 
সেই সংস্কীর-সাধনে ও ভাষার এশ্বধ্য-বদ্ধনে সহায় হইয়াছে, তাহা 
বলা বাহুল্য । 


উপসংহর ১৩৩ 


১২৮৫ বঙ্গান্দে বঙ্কিমচন্দ্র “লিখিবার ভাষা” সন্গন্গে। সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন :-_ 

“বিষয় অন্ুসারেও ভাষার উচ্চত। বা সামান্ততা নিগ্ধারিত হওয়। 
উচিত । রচনার প্রধান গণ এবং প্রথম প্রয়োজন. সরলতা ও 
স্পষ্টতাঁ। যে রচন। সকলেই বুঝিশ্েে পারে এবং পড়িবামীত্র যাহার 
অর্থ বুঝা যাস, অর্গৌরন থ।কিলে তাহাই সর্ব্বোতকুষ্ট রচনা। 
'ভাহার পর ভাষার সৌন্দগা। সরলত! এবং স্পষ্টতার সহিত 
সৌন্দন্য মিশীইতে হইবে । অনেক রচনার মুখ্য ঈদ্দেশ্থা সৌন্দর্ষা_- 
সে স্থলে সৌন্দপ্ের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা। সহ 
করিতে হয় । প্রথমে দেখিবে, ভুমি যাভা বলিতে চাও, কোন্‌ 
ভাষায় তাহ সননাশেক্ছী পরিক্কাররূপে ব্যক্ু হয়। যদি সরল 
প্রচলিত কথাবধার্ভার ভাষায় তাহ! সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং স্থুন্দর 
হয়, তনে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লভবে? যদি সে পক্ষে 
টেকট।দ লা প্রঙেনি ভাষায় সঞ্ষলের অপেক্ষ। কাধ স্ুসিদ্ধ হয়, 
নে তাহাই বাবহার করিবে । যদি তদপেক্গ। বিদ্ভাসাগর বা ভুদেব 
বাবুর প্রদশিত সংক্কতবনল ভাষায় ভাবের অধিক স্প্টতা এবং 
সৌন্দদ্য হয়, তবে সামান্য গাষ। ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। 
বদ্দি ভাহাতেও কাব্যসিদ্ধি ন। হয়, আরও উপরে উঠিবে£ প্রয়োজন 
হলে তাহাতেও আপন্তি নাই-_নিষ্্রয়োজনেই আপত্তি! বলিবার 
কথাটুকু পরিক্ষার করিয়া বলিতে হইবে-যতটুণ্ বলিবার আছে, 
সবটুকু বলিবে --তজ্জন্। ইংরেজি, ফাসি. আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, 
বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়ে।জন, তা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন 
কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ 
করিবে -কেন না, যাঁহ। অস্রন্দর মনুষ্য-চরিত্রের উপর তাহার শক্তি 
অল্প; এই উদ্দেশ্বাগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, 
সেই চেষ্টা দেখিনে লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা 
প্রায় সফল হইবে ।” 


১৭৪ বাঙ্গালা নাটক 


বহ্কিমচন্্র স্বয়ং, এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কাঁষ করিয়াছেন। তাহা 
তাহার রচনায় আমর! দেখিতে পাই। “দেবী চৌধুরাণীতে বর্ণনা :-- 


“ব্াকাল। রাত্রি জ্যোহুস্া। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, 
বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা- পুথিবীর স্বপ্নম্জ আবরণের মত। 
ত্রিতোতা নদ বর্াকালে জলপ্লাবনে, কুলে কুলে পরিপুণ । চন্দ্রের 
কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের ঝীতের উপর--তোতে, আবর্তে, 
কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া 
উঠিতেছে_- সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুত্র 
বীচিভঙ্গ হইতেছে-_সেখানে একটু ঝিকিমিকি 1” 


কিন্তু বিষয়ের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র “সীতারামে' উড়িস্যার ভাক্ষর- 
কাব্যের বণনায় সংস্কতবহুল ভাষ। ব্যবহার করিক্াছেন £-- 

“এই দিব্যমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবুদ্ধ-সৌন্দর্ধ্য 
সর্বাজহুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের যুভ্ভিমান্‌ সম্মিলন- 
স্বরূপ পুরুষমুণ্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা ক্ষ হিন্দু? এই কোপ 
প্রেমগর্ববসৌভা গ্যস্ফুরিতা ধরা চীনান্বরা তরলিতরত্বহার পীবরযৌবন- 
ভারাবনতদেহা_ 

তন্বী শ্যামা শিখরদশন। পক্ষবিন্বাধরোষ্ঠী ৷ 
মধ্যে ক্ষাঁমা চকি তহরিণীপ্রেক্ণ। নিন্ননাভিঃ 
এই সব স্ট্রীমুত্তি যাহার। গড়িম্াছে, তাহার কি হিন্দু?” 

বঞ্ষিমচন্দ যে সিদ্ধান্ত করিস্সাছেন, তদন্ুুসারে কাধ্য-সম্পাদ্দন 
অন্যবিধ রচনা অপেক্ষাও নাটকে সহজসাধ্য ও সুধিধাজনক । 
বাঙ্গালা নাঁটক্-লেখকগণ তাহাই কর্িয়ীছেন । “কুলীনকুলসর্ববন্' 
নাটকে কুলাচাধ্যের বক্তৃতা _ 

“ভার পর সেই আপন অভ্াষ্ট-- বেদাভিনিবিষ্ট আদিশুর রাজ! 
কান্যকুক্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে রাজধানীতে আনয়ন 
করিলেন 1 


উপসংহার ১৭৫ 


দীনবন্ধু '"নীলদর্পণে যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
তাহাদিগের ভাষা__তাহাদিগেরই ব্যবহৃত ও উপযুক্ত । 


গিরিশচন্দ্র ও অম্বতলালের স্যষ রজরহম্যপরায়ণ নরনারীর 
ব্যবহৃত ভাষাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


এইরূপে বাঙ্গালার শব্দসম্তার বদ্ধিত হইয়াছে; সঙ্জে সঙ্গে 
ভাব্প্রকাঁশক্ষমতাও বুদ্ধি পাইয়াছে। 


মধুসূদনের মত ছুঃসাহসিক লেখকও নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
ব্যবহার স্বসঙ্গত জানিয়াও-_ব্যবহার করেন নাই। তাহা 
কালোপযোগী হইবে না- ইহাই তাহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ তাহার একাধিক নাট্যরচনায় মিত্র ও অমিআাক্ষর পয়ার 
(ভগ্ন পয়ার ) ব্যবহার করিয়াছেন; তাহাতে রচনার সৌন্দপ্যহানি 
হয় নাই-_উক্তভ্তি-প্রত্যুক্তির গতি ম্যর হয় নাই। 


গিরিশচন্দ ধ্বন্যাআক ছন্দ ব্যবহার করিক্াছেন। 
বল নাটক গণ্ভে ও পছ্ে এবং গছ্ে লিখিত হইয়াছে । 


বল। বাছল্য, নাটকে ৮রিরবৈচিত্র্যহেত্ ভাষার বৈচিক্য-প্রবন্তন 
স্বাভাবিক ও সঙ্গত ধলিয়াই বিবেচিত হয় কারণ, নাটক প্রধানতঃ 
অভিনয়ের জন্ঠ--দর্শকদিগের জগ । বাঙ্গালা নাটকের দ্বারা 
বাঙ্গালা সাহিতো বন নুতন শব্দ-প্রবন্ুনের উপায় হইয়াছে এবং ঘে 
সকল শব্দ ঘে ভাবে সাহিতো স্থান পাইয়াঞ্ছে এবং স্কান পাইয়া ভাষ। 
ও সাহিত্য সম্দ্ধ করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করঙ্গিলে ক্লাফের কবিতা! 
মনে পড়ে ১-- 
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অর্থাৎ. 


“সম্মুখে নীলোম্মিমাল। ভাঙ্গি' পড়ে বেলাবালুপরে, 
সু্য গল মেদিনা তা'রা যেন নাহি অ'ধকার করে 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ - শত ক্ষুদ্র খাতে প্রবাছিয। 
শান্ত সিন্ধুঞ্জলরাশি চারিদিকে পড়ে হইয়া । 


“দিবস বিকাশে যবে-_পুরবের গবান্গে কেনল 
প্রবেশিয়া রবিকর কক্ষমপ্য করে না উদ্দ্রল; 
সম্মুখে উদ্দিত রবি অতি ধাঁরে পুরন গগনে 
পশ্চাতে চাহিয়া দেখ হাসে ধরা কনক-কিরণে 1” 


বাঙ্গাল। ভাষা তাহার পুঠির ও শল্তির জণ্য যেমন. বাগ্গণল। 
সাহিত্য তাহ'র সমৃদ্ধির জগ্য তেমনই বাঁঞজালা নাটকেন নিকট শী । 

রাজনারায়ণ বন্থু গঙ্গার গতির সহিত বাঙ্গাল কবিতার গতির 
উপম! দিয়া অবশেষে বলিম়াছিলেন :-__- 

“গাঞ্জা যেমন কলিকাতার দক্ষিণে ক্রমে প্রশস্ত হহয়। মহাকতেখল- 
সমন্বিত বেগে সমশুদ্রপমাগম লাভ কর্ররক্ষাছেন, তেননই বংঙগালা কবিতা 

স্কত ও ইংরাজী উভয় ভাষ।র সাহাযো ভবিক্াতে কঠ বিশাল ও 

ওজস্বী হইয়া সমীচীনত। লাভ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে £” 

বাঙ্গাল। নাটকও তেমনই ইংরেজা ও সংস্কৃত নাটকের গুণসমন্বয়ে 
প্রতিভাবান লেখকর্দিগের হস্তে উন্নতি লাভ কারঘ্াছে। তাহার 
পরিণতি কোথায় তাহা কে বলিতে পারে £ 

বাঙ্গাল নাটকের কৃত কার্ধের গৌরব স্মরণ করিয়। এবং তাহার 
ভবিষ্যৎ গৌরব কল্পন। করিয়। _আশায় উতুফুল্ল হইগা আমরা বাঙ্গাল 


উপসংহার | ১৭৭" 


নাটকের এই ভ্রত-_স্তরাং অসম্পূর্ণ--আলোচনা শেষ করিতেছি। 
বাঙ্গাল। নাটক ও বাঙ্গালার রঙ্গালয়-সন্বন্ধে যে “ফলিয়াছে বনু 
আশা__ফলে নাই ব্ছ আর,” তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 
যে বু আশ পুর্ণ হয় নাই, তাহার জন্ত নিরাশ হইবার কোন 
কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ, বাঙ্গাল নাটকের গতি 
আজ বদি মন্থর হয়, তবুও রুদ্ধ হয় নাই। বিশেষ পরিবস্তিত 
রাজনীতিক পরিবেশে তাহার নুতন নূতন উপকরণ লাভ অনিবাধ্য ৷ 
তাহার নীতি হইবে-_ 
25110755810 107৮2805196 009 292009+? 
“আগে চল, আগে চল-_ভাই ! 
পণ্ড়ে থাক পিছে, 
মরে থাকা মিছে; 
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই ? 


প্রবন্ধশেষে আমরা ধাহাদিগের গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য 
পাইয়াছি, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া- বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালী 
সাহিত্যিক, বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের দর্শক সীহাদগের নিকট কৃতভ্ঞ 
তাহাদিগকে স্মরণ করিতেছি । 

দেই স্মরণীয়দিগের মধ্যে বাঙ্গালা নাটকের লেখকগণ সর্ববপ্রধান । 
ভাহার। বাঙ্গাল। ভাষার দৈন্য, বাজালার রঙ্গীলয়ের অভাব ও অপুণতা, 
বাঙ্গালী দর্শকদিগের ওুদাসীন্ত-_-এ সকল জানিয়াও ছুগ্গম ও 
অপরিচিত কন্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইম্পাছিলেন। মধুসূদনের মত 
অসাধারণ প্রতিভার অধিকারীকেও নাটক-_তীাহণর সর্বেবাৎকুষ্ট 
নাটক--অভিনয় করাইবার জন্য ধনীর মুখাপেক্ষী হইয়া ব্যর্থকাম 
হইতে হইয়াছিল ॥ যাহার! মনে করে--15996551)19609 8230 
01811990707) 0986116 6০ 7০0 9018160, 15109081100 8180 00:6101, 


৮0 0700 61061 10:070০01 [01109 |; 6156 700971006---তাহারা 
38--1769 8- 


“১৭৮ বাঙ্গালা নাটক 


যে স্থলে পৃষ্ঠপোষক সে স্থলে অপমান অনিবাধ্য । তথাপি এই 
সকল লেখক উৎসাহের আতিশয্যে ও সাহিত্যিক প্রেরণায়, সকল 
বাঁধা অতিক্রম করিয়া--সকল দৈন্য ও দৌর্ববলা দলিত করিয়া সঙ্ল্প 
করিয়াছিলেন, তাহারা কবির প্রতিভা-ফুলবন-মধু লইয়া, এমন 
মধুচক্র রচনা করিবেন-_ 


*গোৌড়জন বাহে 
আনন্দে করিবে পান স্বুধা নিরবধি 1৮ 


তারাচরণ হইতে মধুসুদন ও দীনবন্ধু, মধুসুদন ও দীনবন্ধু হইতে 
গিরিশচন্দ্র, ছিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ এবং তীহণপ্িগের পরবর্তীরাও 
এই কারণে বাঙজখলীর কৃতজ্ঞতাভাজন। 

তাহাদিগের পরে আমরা বাঙজ।লাব রঙ্গালয়ের' অভিনেতা ও 
অভিনেত্রীদিগকে স্মরণ করিব। ভীাহার তাহাদিগের কাধ্যের জন্য 
অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্য আদর ও সন্মান লাভ করিতে পারেন নাই। 
কিন্থু তাহারা উৎসাহে অবিচলিত থাকিয়। নাটক-স্ষ্ট চরিত্রকে জীবনে 
সঞ্জীবিত করিয়াছেন এবং কবি-ক্ল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন। 
কেশবচন্দ্র গজোপাধ্যায়কে মধুসুদন যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, 
গিরিশচন্দ ঘোষকে দীনবন্ধু যে আদর দিয়াঁছিলেন এবং রাধামাধব 
করকে রবীন্দ্রনাথ যাহ! বলিয়াছিলেন__ তাহার উল্লেখ আমর! পূর্বেই 
করিয়াছি! তীাহাদিগের নিকট দর্শক-সন্প্রদায়ের কুত্তার খণ 
অল্প নহে। 

বাঙগালাম় রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠা় যে ধনীরা অকাতরে অর্থব্যয় 
করিয়াছেন__নবীনচন্দ্র বস্তু, প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও জীশ্বরচন্দ্র সিংহ 
ভ্রাতৃদ্বয়, কালাপ্রসম্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আশুতোষ দেব, 
জোড়াস'কোর ঠাকুর-পরিবার প্রভৃতি ধীহার। বাঙ্গালায় জনসাধারণের 
জন্য রঙ্গালয়-প্রতিষ্ঠী সম্ভব ০০০ তাহাদিগকেও আজ আমরা 
স্মরণ করিতেছি । 


উপসংহার ১৫৯ 


বাঙ্গালী নাটককারের অনুরাগীদিগের প্রদত্ত অর্থে যে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় তাহার নাম ল্্রণীয় করিবার বাবস্থা করিয়। জ্ঞানবিস্তারে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছেন সর্বশেষে সেই বিশ্ববিষ্ভালয়ের নিকট বাঙ্গালীর 
কৃতভ্ভতা স্বীকার করিতেছি। এই বিশববিষ্ঠালয় বিদেশীর শাসন- 
কালে বাঙ্গাল। সাহিত্যের অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং এমন আশ! অবশ্যই করিতে পার! যায় যে, উপযুক্ত অধ্যাপকের 
দ্বারা পথের সন্ধান পাইলে এই বিশ্ববিগ্ভালয়-কেন্দ্র হইতে বাঙ্গালা 
নাটকের আরও উন্নতি-সাধনক্ষম বাঙ্গালার আবির্ভাব হইবে। 


